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০দর্পাঘাতের চিকিৎস। | 


সষ্ঠ সংস্কবণ | 


7 


স্পীপিশী শ০সিন পপ পিপি 


কলিকাতা | 
বাণ্বাজাব ২নং শ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গ্গি 
স্বিথ এণ্ড কোম্পালিব মন্ত্র হইতে 


শ্রীকশেব লাল রাষ দ্বার! । 
ভি 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


পাশাপাশি পরি 


সন ১৩০৪ সাল। 


উপক্রমণিকা | 


সর্পাবাতে মুত্র কিৰপ ভয়ঙ্কর ও ঘন্ণাদায়ক, তাহা যাহার! 
কখন না দেখিযাছেন), ভাহালা অনুভব করিতে পারেন না । 
এক বাক্তি সুস্থ ও সবল রহিয়াছে, ভঠাঙ্খ ভাহাকে সর্পে দংশন 
কবিল। অমনি তাহার বলবিক্রম কোথায় চলিয়া *গেল, 
শরীর এলাইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ধরাশায়ী 
হইল । সে দেখিতেছে থে, তাহার জীবনীশক্তি অভি দ্রুত- 
গতিতে হাস ভইতেছে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহা নিবা- 
রণ করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার শ্বাস রোধ হয়া 
আসিতেছে, এবং সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে বে, আর একটু 
পরেই তাহার নিশ্বাস প্রশ্থাস একেবারে বন্ধ হইয়া যাঁইবে। 
ভার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সম্মুখীন বিপদ বুঝিতে 
পারিয়া ভয়াকুল চিন্তে তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে; 
আন্র রোগী হতাশ নয়নে তাভাদিগের দিকে চাহিতেছে। 
তাহার দেহের কষ্ট শাহার বদনে প্রকাশ তছে, চক্ষু» 
রক্তবর্ণ হইয়াছে ও দীপ্তি ক্রমে কমিয়া .আর্সিতৈথেট কপালে 
বিন্দু বিন্দু ঘর্্ম হইতেছে, আর রোগী পিপাসঙ্জ অস্থির 
পড়িছেছে। জ্ঞখন তাড়াতাড়ি অল খাইলোই ঈলায় আট- 
খাইয়! যাইতেছে, স্বক্দ অমনি ম্চিত হইস্। পঞ্ভিতেছে ও 


ঠা 


ক্রমে চক্ষুস্থির হুইয়া আসিল, সর্বাঙ্গ শীতল ও ঘর্খাক্ত 
হইতে লাগিল, নিশ্বাস গাঁ হইঘা আসিল, আর রোগীর 
ক্রানও সেই সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইতে লাগিল । তাহার পর 
মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, ও ক্রমে শরীর পাঙ্গাশ বর্ণ 
হয়া আসিল । তখন্‌ খেচুনি আরন্্ হইল, হইয়া! মৃত্যু হইল। 

কোন কোন সর্পের দংশনে শরীর ফুলিয়। ঢাক হয়। 
কখন কখন জিহ্বা 'এত ফুলিয়া পড়ে বে, মুখের মধ্যে ধরে 
না বলিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আর গাঁল ফুলির়া চক্ষু বুজিয়! 
বার়। কখন কখন পেট ফুলিতে থাকে, শেষে মরিবার সময় 
তাহাকে উদরী রোগীর ন্যায় বোধ হয়। এইরূপে একজন 
সুস্থ সবল ব্যক্তি সর্পাথাতে অতি অন্প সময়ের মধ্যে জীবন 
শুন্য দেহে ভীষণ আকার ধরিয়া পড়িরা থাকে । 

গবর্ণমেন্টের তালিকা অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি 
বৎসর প্রায় বিশ হাজার লোক সর্পাঘাতে গ্রাণত্যাগ করে। 
লোকদিগকে এই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণ- 
মেপ্ট একটি মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ এক 
একটা বিষাক্ত সর্প মারিতে পারিলে ছুই আনা করিয়া পুরস্কার 
দিবার নিয়ম ধরিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন 
ফল হইতেছে না। কারণ গবর্ণমেণ্ট এই কার্ষের জন্য যে 
পুরস্কার শ্মি থাকেন, সে অতি সামান্য । অনেক সময়ে 
গ্রেই পুপস্কার লইবার জন্য অনেক দুরের পথ যাইতে হয়, 
আবাদ পুরস্কার অপেক্ষা পাথেয় খরচ অধিক পড়িয়া.-যায়। 
সুতরাং অনেকে এই সামান্ত পুরস্কারের লোভে: আপন জীবন 
বিং'দাপন্ন বারিতে. ইচ্ছা করে না। তাখার পর্‌. বিষাক্ত সপ্গে 
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সংখ্যা এত অধিক ঘে, এইরূপে উহ) ধ্বংশ করাও অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । সুতরাং সর্পাঘাতে মৃতার সংখা! বৎসর 
বত্সর শ্রার সমভাবে থাকিয়া যাইতেছে । 

সর্পাধাতের মৃত্যু হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার 
একমাত্র উপায়, উন্ভার উপবৃক্ত চিকিৎসা প্রণালী বাহির 
কর । ডাক্তার সট, ফেরার, ওয়াল, রিচার্ভ ৬ ভূৃতি প্রধান প্রধান 
চিকিতসকগণ সর্পদংশনের ঠিক ওঁষধ বাহির করিবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্ুদ করিয়াছেন, কেহ কেহ এখনও 
করিতেছেন; কিন্তু ছুর্ভাগাক্রমে ইহারা কেহই কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই । 

আমরা এই পুস্তকে সর্পাঘাতের এক প্রকার টিকিৎসা 
প্রণালীর কথ; বলিব। বদি ঠিক এই প্রণালী অন্থুসারে 
চিকিৎসা কর, বায়, তবে সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিবার কোন সম্ভা- 
বনা থাকে না! নদি কখন মরবে, তবে সে অন্ব্ধানতা «1 
দৈবছুর্বিপাক বশত, চিকিৎসার দোষে নভে এই চিকিৎস। 
প্রণালী অতি সহজ ও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র সম্মত। বছ দিবস 
যাবত এই চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে অন্নসন্ধীন করিয়া, এবং 
এই প্রণালী অনুসারে বহুসংখাক্ সর্রঘদস্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা 
করিতে দেখিয়া ও করিয়া, আমাদের এই বিশ্বাস দুঢমূল 
হইয়াছে । 

এদেশে মালবৈদ্য, সা'পুরিয়া প্রভৃতি কতক গুলি জাছ্চি আছে। 
 ইহ্াক্ই উল্লিখিত প্রণালী অঙ্ুসারে সর্প ট্িকৎসা »করিা 
থাকে ইহাঈদর চিকিংস। প্রণালী একরপ্ অব্যর্থ, এবং এই 
নিমিত্ত ইহার স্বতূত্রী জাতি হইল্পছেও। ঈহান্টিগের আচার, 
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ব্যবহার কতক হিন্দু কতক মুসলমাঁনদিগের ন্যায়! উহাঙ্গের 
কোন নির্দিঈ বাসস্থান নাই দশ বিশ ঘর লোক একত্রে, 
আবশ্তকীর় সাংসারিক তৈজসপত্র সহ. স্থানে স্তানে “টোল” 
অর্থাৎ বীশের তাখু ফেলিয়া বাস করে । বিষাক্ত সর্প ধরা, সর্প 
খেলান ও সর্পাথাতের চিকিৎস! করাই উহাদের প্রধান বাবসায়। 
শৈশব হইতেই ইহারা এই বাবলা শিক্ষা করে। দিবানিশিই 
সর্প লইয়। নাড়াচাড়া করিতেছে, অকুতোভয়ে গর্তের ভিতর 
হাত দিয়! বিষাক্ত সর্প ধরিতেছে, অবলীলাক্রমে সর্পের বিষ 
ভাঙ্গিয়া দিতেছে, এমন কি, ইহারা একরূপ সর্পের মধ্যেই বাদ 
করিতেছে । কিস্ত আশ্র্ষ্যের বিষয় এই ঘেঃ উহাদের মধ্যে সর্পা- 
ঘাতে মৃত্যুর কথা 'প্রায় শুনা বায় না! মনে ভাবুন, ঈহাঁদের 
চিকিতসা সম্বন্ধে বদি কিছু অনিশ্চিত থাকিত, তবেকি ইহারা 
বালক বৃদ্ধ যুবা মিলিয়৷ সর্প লইয়া খেলা করিতে পারিত ? 
স্র্পে ইহাদিগকে সহস! দংশন করিতে পারে না সত্য, কিন্ত 
দংশন করিলেও ইহার! আপনাদিগের চিকিৎসা প্রণালী অনু 
সারে চিকিৎসা করিয়া বাচিয়া যায়। ইহারা যাছবিদা! কি মন্ত্র 
তন্ত্র বিশ্বাস করে না, এবং অতি অল্প ওষধই ব্যবহার করে । 
যখন কোন উগ্র সর্পের দংশনে পাচ মিনিটের মধ্যে দষ্টব্যক্কি 
মরিতে পারে, তখন ওষধে কি করিতে পারে? 


রর পপ 


সর্পাঘাতের চিকিৎসা | 


প্রথম অধ্যায় । 
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নান জাতীয় সর্প। | 

সর্প নান জাতীর আছে । ইহাদের অধিকাংশেরই আবাস- 
স্থান উষ্ণ প্রধান দেশ | দে সমুদায় স্থানে মন্ুষ্যের বেশা গতা- 
রাত নাই, সেই সকল স্থানেই প্রায় সর্প থাকে । পতিত পাঁজা, 
পরিতাক্ত পুরাতন বাড়ী পতিত ও পোড়! ভিটা, গোক্ষুরা ্রদ্ৃতি 
সর্পের প্রিয় বাসস্তান। €কেউট'দিগের অবস্থিতি স্থান বিল। 
 পাতরাজ প্রভৃতি অনেক সর্প স্থুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে ও পর্ধতে 
থাকে । ধোড়া প্রভৃতি সর্প জলেই বাস করে । কানড় ৪ ঘরচিতা 
প্রার ঘরেই বাস করে; নাউলড়া প্রভৃতি কতকগুলি 
আবাসস্থান আবার বৃক্ষ, তবে তাহারা ভূমিতেও চলাফেরা করেছ 
দাড়াশ, হেলে, চেল শ্রভৃতি সর্প যেখানে সেখাখেঞ্দেখা যায়। 
সৌদ্াগ্যক্রমে, ইহার নিরীহ ৪ বিষশূন্ত । স্কীরি বনঠুর সময় 
সুন্বীব্ল ও 'পার্ধতীয় প্রদেশ হইতে অনেকষ্ঈর্প ভালিয়াঃ 
আসিরা জনস্মাজে প্উপস্তিত হর। কিন্ত রগ সরিয়া গেলে. 
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আবার তাহারা চলিয়া বায়, তবে ছুই একটা এদেশে 
থাকিয়া যায়। 

সর্পেরা মেরদপ্ডস্থিত অস্থি -সমুদায়ের সঞ্চালন দ্বার। 
গমনাগমন করে । সর্পের গতি অতি দ্রত, এবং এক জাতীয় 
সর্প ভিন্ন অপর সকলের গতিই শব্দবিষ্তীন। সুতরাং 
ইহাদের চক্ষে শিকার পড়িলে প্রায় পলাইয়। বাইতে পারে না। 
শিকার পলায়ন পরায়ণ হইলে, সর্প রাগভরে ও দৃঢ় সঙ্গ 
সহ অতি দ্রতবেগে নাহার পশ্চাৎ্ৎ ধাবিত হয়। এইটী স্পেস 
ভগ্ান্ক সময় । এই সময সর্পের সম্মুখে বে পড়ে, তাহার 
প্রায় নিস্তার থাকে না। কোন কোন সর্প একনপ শব্ক 
করিয়া! আহারীয় প্রাণীগণকে নাকি মোহিনী মন্দ্ধারা আকৃষ্ট 
করে। শাখনী (রাজসাপ ) সর্পের! নাকি এইরূপ মন্ত্রবলে 
অন্যানা সর্পগণকে আরুষ্ট করিয়া গলাধ: করে। 

সর্পগণ অতান্ত সঙ্গীতপ্রিয । সুমধুর-স্থরে তাহারা আকৃষ্ট 
ও মোহিত হয়। একদিন আমরা জনকয়েক তানপুরা, 
শেতার, তবলা প্রভৃতি বঙ্গের সহিত গান করিতেছি, ইহার 
মধ্যে কোথা হইতে একটি সর্প আসিরা তথায় উপস্থিত | প্রথর্ষে 
সর্প কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, শেষে দেখি দে মস্তকটি 
একটু উত্তোলন করিয়া ঘেন মোহিত হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ 
ফরিতেছে। সঙ্গীত যেমন ক্ষান্ত হইয়াছে, আর সর্পটি 
অমনি প্যায়ন* করিল. । আর একদিনও এইরূপ হযু। 
আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে যে, শীশ দিলে সাপ 
"ঘরে আইসে'। পশ্চিম অঞ্চলে সাপুড়িয়াঞা ওক্ডমির 
সুমধুর স্বরে! সাঁপ*আবন্ধ ক্লরিরা থাকে ।” শকস্ত তুড়মিওয়ালারা 
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এদোশে আসিয়া তুড়মি বাজাইয়া ঘর হইতে বে সাপ বাহন 
করে, সেটি বোধহয় চাতুরী। 

সমতল ভূমি অপেক্ষা পাব্বতীয় প্রদেশের সর্প সকল 
আকারে বড় হয়। তাহার কারণ সমতলস্ূমি ও জলপুর্ণ স্থানে 
বত সর্প নিহত হয়, পার্ধতীয শ্রদেশে ততট। হয় না, সুতরাং 
অধিক দ্দিন বাচে ও আকারেও বড় হয়। সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস যে, বুদ্ধ হৃইয়। কি পীড়িত হইয়। সর্প কখন মরে না। 

সাধারণতঃ সর্প ছুই ত্রেণীতে বিভক্ত করা বাইতে পারে, 
বিষাক্ত ও বিষশুন্ত । ব্ষিশূনা সর্পের দংশনে রোগীর কোন 
জীবনের আশঙ্কা নাই, ন্ুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে আমর। 
কিছু বলিব না। 

বিষাক্ত সর্প অনেক জাতীয় আছে। সর্প চিঝ্িসিকেরা 
এই বিষাক্ত সর্পদ্িগকে চৌসাপা বলে, অর্থাৎ ইহাদিগফে 
চারি ভাগে বিভক্ত করে; যথা, (১) বড়ফণী, (২) কেউট», 
(৩) গোক্ষুরা, এবং (৪) বোড়া। কান্ত সর্পও বিষাক্ত, কিন্তু 
কানড়কে ইস্তারা চৌসাপার মধো ধরে না। 

ইহার মধ্য গোক্ষুরা জাতীয় সর্পই সর্ধপ্রধান। কারণ 
ইহাদের সংখ্যা অধিক ও সর্ধস্থাদন ইহাদিগকে দেখ। বায় । 
ইহাদিগের আরও কতকগুলি নাম আছে; যথা" খুরিশ, 
গোহুমা ইত্যাদি। এই জাতীর র্পের মধ্যে আরার বিভিন্ন 
প্রকার আছে। একট ভাল করিয়া' দেখিলেই ইইদিগকে 
সহজ্েবিভিন্ন কর! বাহতে পারে এই সর্পের মধ্য কতখ্ষগুলি 
ঈষৎ জ্ন$দা, ছ্হাদ্দিগকে খয়েগোক্ষুরা বলে & কতকগুলি ঈবৎ 
কাল, ইহাদের নাম কাঁলিগোক্ষুরা ; আবার ধ্ৃতকঞ্লি হঞিদ্রা! 
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বর্ণের, ইহার! পদ্মগোক্ষুরা বলিয়া খ্যাত। ভারতবর্ষের সকল 
স্থানেই গোক্ষুর। সর্প দেখা যায়। 
কানড় সর্পের সংখ্যাও কম নহে, এবং ইহারাও .নান। 
প্রকারে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম শ্রদেশেই ইহাদের অধিক 
প্রাছুর্ভাব । সেখানে ইহাদ্দিগকে করাতি সর্প বলে। বঙ্গ 
দেশে ইহাদিগকে শাখাপটি কানড় বলে । ইহাদের আর একটা 
নাম বিষাক্ত চিতা । তাহার কারণ, ইহারা দেখিতে অনেকটা চিতা 
সর্পের মত। কিন্ত চিতার বিষ নাই । অনেকে বলেন যে, 
বদিও চিতার বিষদস্ত নাই, কিন্তু ইহাদের মুখে এক প্রকার 
লালা আছে, উহা বিষাক্ত । উহারা দংশন না করিস্না লেংন 
করে, এবং সেই স্থানে লালা লাগিয়া ক্রমে ফুলিয়া উঠে। কিন্তু 
ইহা কতদুর সত্য তাহ বলি-ত পারি না। 
বিষাস্ত সর্পের মধ্যে কানড় সব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। তাহার 
কীরণ, অন্য কোন বিষাক্ত সর্প মন্ধষোর সংসগে প্রায় আসে না, 
কিন্তু কানড়ের প্রকৃতি ইহার ধিপরীত। ইহারা মন্্রবোর 
নিকটে থাকিতেই ভালবাসে । গৃহের সর্ধস্থানেই তাহাদের 
গতিবিধি আছে । দোতালার উপর আমরা ইহার ডিম 
দেখিয়াছি । কিন্তু ইহারা অতি নিরীহ, বিশেষ আঘাত ন। 
পাইলে, কখন কাহাকে কিছু বলেনা। তুমি শুইয়া আছ, 
হম্নত ঘুচে ২ উঠয়। দেখিবে একটা রা সর্প তোমার পারে 
পড়িয়!- রহিষ্নাছে। সৌভাগ্যক্রমে ভুমি নিদ্রিত *অবস্থায় 
ভাহাকে কে্৯নরূপ আঘাত কর নাই, তাই রি বাত্রায় গাঁচিয়! 
গিয়াছ। কাল বর্টর এক প্রকার কানড় আছে, া্াবিদ্রা 
শঁকে কাষ্পাজ * বলে ।* কোনড়ের মধ ইঙ্কারাই এমাকাঁরে 
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সর্বাপেক্ষ! বড়। এক প্রকার কানড় জলে বাস করে, ইহা- 
দিগকে পাণি.চিতা বলে। তাহাদিগকে প্রায় ধান্াক্ষেত্রে দেখা 
বায়, এবং সেইজন্য রুষকেরা তাহাদিগকে বড় ভয় 
করে। | 

ফণাধারী সর্প মাত্রেই অতিশর উগ, কিন্তু কোন প্রকারে 
আঘ'ত প্রাপ্ত না হইলে, তাহারা প্রায়ই দংশন করে না। 
মরা একটী ঘটনা অবগত আছি! এক দিন অন্ধকার রাত্রে 
বৃষ্টি হইতেছে, সেই সময় একটা ভদ্রলোক ঘরের পিড়ার 
উপর মান্দুর পাতির। বসিয়া আছেন । ভঠাৎ দেখেন, একটী 
সর্প তাহার পা বাহিয়া উঠিতেছে। ভদ্রলোকটীর অত্যন্ত 
মনের বল ছিল। ঠিনি জানেন বে, একটু নড়িলেই সর্প 
নিশ্চয় দংশন করিবে । তাই তিনি দৃড়মনে নিশ্চল হইয়। বসিয়া 
রহিলেন, সর্পটী তাহার পায়ের উপর দির! চলিয়া গেল। তখন 
একটী আলো আনিয়। “দখেন মে, একটী গোক্ষুর। সর্প! ূ 
অনেকে ভাবেন কেউট। ও গোক্ষুরা এক জাতীয় । কিন্তু 
প্রকত তাহ! নহে। কেউটা গগোক্ষুর। অপেক্ষা অনেক 
ধড় ও অধিক বলশালী, এবং সাধারণ গোক্ষুরার ন্যায় তাহার 
ফণ! অধিক চওড়া নহে।. এক জাতীয় কেউটা আছে, 
তাহারা শামুক ভার্গিয়। খায়, সেই জঙ্ক ৮৪ “শামুক- 
ভাঙ্গা” কেউটা বলে। কেউটারা মাঠে ও জলাশয়ে বাসী 
করে। ইহার! লোকালয়ে বড় আসে না, এবং *গোক্ষুরা অপেক্ষা 
সম্তরণে অধিক পটু। গোক্ষুরা জোড়া বাহক বাস করে, 
কিন্তুষ্ক্লু উটা* শত সহস্র মিলিত হইয়! একত্রে থাকে । ৫১টারা 
"অপর কৌন সর্পঞে তাহাদের নিকট ঞ্লাসিচত দেস্ছ না 
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কিন্তু বংশবুদ্ধির সমর কথন কখন গোক্ষুর। গ কেউট! 
সম্মিলিত হর, এবং উহাদের সংধোগে এক প্রকার নৃতন 
সর্পের স্থষ্টি হয়, তাহাকে “দোরাগ!” বলে। পাঁতিরাজ ও ছু- 
রাজ সর্পের সংনোগে এইরূপে শিক্করচুর” সর্পের উত্পন্তি। 
ফণাধারী ও ফণাহীন সর্পেরও কখন কখন সংনোগ হর, 
এপং ইহাতেও অনেক নৃতন নূতন সর্পের স্ট্টি হয়। 
পাতরাজ, ছুধরাজ, বঙ্করাজ, শশ্করচুর, মণিচুত, 
প্রভৃতি সর্প এবড়-ফণীর” অন্তর্গত । ইহাদের গ্নীঞচ 
উগ্র ও ভর়ঙ্কর সপ বোধহর পুথিবীতি আর নাই। 
গোক্ষুরান মতন ইহাদেরও ফণা আছে, কিন্ত গোক্ষুর! 
অপেক্ষ। ইহার! অনেক বড়, কখন কথন ৯১ হাত লঙ্বা হয় । 
ইহাদের বিষর্দাতও অপেক্ষাকৃত বড়, সুতরাং ইহাদের দংশনও 
অধিক সাংঘাতিক। হার! স্বভাব? খুব উগ্র, এবং এত বল- 
স্টালী দে মন্গুধা কি পণ, কাহাকেও ইহারা গ্রান্থ করে না। 
সৌভাগাক্রমে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং মন্তষোর সংসর্গ 
ইহার! ভালবাসে না, সুতরাং লোকালয় হইতে দূরে থাকে। 
বাঙ্গল। দেশে কেবল সুন্দরবনে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া 
বায়। তবে মাঝে মাঝে লোফালয়েও আসিয়। থাকে, কিন্ত 
ততক্ষণা আবার চলিয়া দ'্য়। মালবৈদ্োরা স্থন্দরধনে বাইয়া 
ইহাদিগকে ধরে। কিন্তু ইহাদিগকে ধরা বড় বিপদজনক । 
.. গেষ্ষরা, কেউটা প্রত্তৃতি সর্প খুব বড় না হইলে এক জ্বনে 
অবলীক্গাক্রম্েরিতে পারে। কিন্তু পাতরাজ গ্রতৃতি &রিতে 
তিনজন লোকের স্তাবস্তক। বড় হইলে ইহারা এক বলস্থার্গী হয় 
তর এক জঙ্ম মাঞ্ঠুষ «ইহাদের সঙ্গে জৌঁবে পা্লিয়া উঠে নাঁ। 
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যদি এক জন্ত যাইয়৷ ইহার গলা ধরে, তবে সাপ লেজ দ্বারা 
ধৃতকারীর শরীর, পদ, কি বাঁ জড়াইয়া ধরিবে, এবং এত 
জোরে টানিতে থাকিবে যে, ৫ বাক্তি ততক্ষণাৎ্ৎ পড়িয়া 
যাইবে, এবং হয় ত ইহাতে তাহার অঙ্গ প্ত্যক্গ চূর্ণবিচুর্ণ 
হই! যাইবে । গোক্ষুরার গলার হাড় শক্ত, সুতরাং গল! 
ধরিলে ইহারা আর ছে মারিতে পারে না। কিন্তু পাতরাজ 
জাতীয় সর্পের গলার হাড় এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত যে, গলা 
ধরিলে ইহারা অবলীলাক্রমে ফণা ফিরাইয়া দংশন করিতে 
পারে । সেই জন্য উহাদিগকে ধরিবার সময় প্রথমেই ইহাদের 
ফণা হাত দিয়! চাপিয়া ধরিতে হয় । বদি কোন প্রকারে ঠিক 
ফণাটি নাধরা যায়, তাহা হইলে ইহারা তত্ক্ষণাঁৎ মুখ 
ফিরাইয়া দংশন করিবে, এবং হয়ত ইহাতে ধৃতকারীর 
ইহলীলা শেষ হইবে । সুতরাং, ইহাদিগকে ধরিবার জন্য 
বিশেষ পারদর্শী লোকের আবশ্তক। ইহারা ভূমি হইন্ডে 
অনেক উচ্চ হইয়! ফণ| ধরিতে পারে, এবং বিছুতৎগতিতে আসিয়া 
ছো মারে । সুতরাং ঠিক ছে মারিবার সময় ইহাদিগের ফণা 

চাপিয়। ধর! আবশ্তক ৷ 
মালবৈদ্যেক্না শীতকালে, অর্থাৎ মাঘ ও ফান্ঠন মাসে, 
এই জাতীয় সর্প ধরিবার জন্ত স্ুন্দরদনে গমন করে। 
এই সময় সর্পের নিস্তে্র হইয়া থাকে । এখানে ব্জা কর্তব্য যে, 
বর্ষাকালে সর্প অতিশয় তেজশাল্টা থাকে । নতরাং "সবে সময় 
তাহান্জ্িগকে ধরিতে যাওয়া বাতুলের কার্ধ্য। শীতে» সময় হুহারা 
প্রাতক্ঠোলে .গীছে উঠিয়া রৌদ্র পোহায়। *সেই সময় পক্ষীরা 
আসির/ ইহাদিঙগাকে বিরক্ত করিতে, *থা্ক,? তাহারা সর 
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চারিদিকে উড়িয়। বেড়ায় এবং বিক্কৃতস্বরে ডাকতে আরম্ত 
করে। আর সর্পটা ফৌঁস ফৌস. করিরা এদিকে ওদিকে 
ছ্ মারিতে থাকে । ইহাতে সেখানকার লোকের! বুঝিতে পারে 
যে, সেই গাছে পাতরাজ জাতীয় কি ঢামনা সর্প আছে। ঢামন। 
সর্প কৃষ্ণবর্ণ ও বিধশৃন্য | মালবৈদ্যেরা স্থানীয় লোকের নিকট 
অনুসন্ধান পাইয়া, সর্প ধরিবার জন্য প্রাতে সেখানে গমন 
করে। তাহারা বুক্ষের নিকটবন্তী হইবামাত্র সর্পটা তর্জন 
গঞ্জন করিতে থাকে । মনের ভাব এই.যে, “আমি এখানে 
আছি, নিকটে আসিও ন11” এই ভাব ন। বুঝিয়। যদ্দি কে 
তাহাদের আরো! নিকটে বায়, আর সর্পটা যদি খুব তেজোনস্ত 
ও বড় হয়, তবে সে অতিশর ক্রোধান্ধ হইয়া ততক্ষণ গাছ হইতে 
লাফাইয়! পড়িবে, এবং আগন্তক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে । 

কিন্তু সাধারণত সর্প গাছের উপর হইতেই গর্জন 
হরিতে থাকে! তখন মালবৈদ্যরা এক খানি লক্বা বাশ লইয়া 
তাহার গলায় ফাসি দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ফাসি দেওয়া 
বড় হুর্ঘট। সর্প এরূপ অবস্থায় অপমান সহা করিতে না 
পারিয়া, গাছ হইতে লাফাইয়া পড়ে, এবং ভূমিতে পড়িয়াই 
শাস্তিভঙলকারিদিগের দিকে ধাবিত হয়। কিন্ত একে শীতের 
সময়ে নিজ্জীব হইয়া থাকে, তাহার পর গাছের উপর 
হইতে পড়িরা, সর্প বিলক্ষণ আঘান প্রান্ত হয়! 

্পঞ্কর্তৃক এইয়পে আক্রান্ত হইয়া মালবৈদ্যেরা সারি দিয়া 
টাড়াল, এুর্বং মনোনিবেশপুর্র্ক সপ্পের গতি নিরীক্ষণ ক্লরিতে 
লাগিল। সর্পঃযতত অগ্রসর হইতেছে, তাহারাও প্রা সঙ্গে 
সর্গে পশ্চাতদ হাটতেছে / মধ্য মধ্যে পর্ণ মাগ্রা ভুলিয়া ছে 
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মারিতে যাইতেছে, আর তাহার চলন থামিয়া যাইতেছে । এই- 
রূপে তাহার গতি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে । মালবৈদোরা 
এদিকে বাম হস্ত বাড়াইয়া খুব সতর্কের সহিত সর্পকে 
খেলাইতে লাগিল। সর্প ফণা ধরিয়! হাতে সো মারি" 
বার চেষ্টা করাতে, তাহার গন্তি একবারে বন্ধ হইয়া 
গেল । তখন সর্প খুব জোরের সহিত ও ত্বরিত গতিতে 
একজনের হাত লক্ষ্য করিয়৷ ছে মারিল, মালবৈদ্যও সেই- 
রূপ ত্রস্ততাঁবে হাত সরাইয়া লইল, কাজেই ছ্ৌো মাটিতে 
পড়িল । বারম্বার এইরূপ মাটিতে ছ্ পড়িতেছে, ইহাতে 
সর্প খুব আঘাত পাইতেছে, ও ক্রমে ক্লাস্ত হইতেছে ; সেই সঙ্গে 
সঙ্গে বিষর্টাত হইতে অনেক বিষও বাহির হয়া পড়িতেছে। 
আর সর্প ক্রমে নিবিবিধ ভইন্তেছে । 

মালবৈদ্যেরা এইবপ সর্প লইয়া খেলা করিতেছে, কি তাহা" 
দের সম্পূর্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে সর্পের ফণার দিকে । কি প্রকারে ফণা 
চাপিয়া ধরিবে, কেবল তাহারই সুযোগ দেখিতেছে। কারণ 
ফণা ধরিতে বাউবার সমর একটু' লক্ষ্্যুতট হইলে, অমনি সে 
ংশন করিবে । যে হাত দিয়া সর্প খেলান হইতেছে, সর্পের 
সম্পূর্ণ দৃষ্টি সেই হাতের দিকে রহিয়াছে । এদিকে একজন 
স্থবিধা বুঝিয়া ফণাটা ধরিয়া ফেলিল। সেই সময়, অপর 
একজন তাহার লেজ ও তৃতীয় ব্ক্তি হার নাজ চাপিয়া 
ধরিল। তখন সর্প, তাহাদের হাত হইতে স্তাপন শরীর 
বিমুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে সিল, কিস 
শরীরের নান! স্থানে ধৃত হইয়াছে বলিয়া, আর জ্দোর কমতে 
পারিল নাঃ 
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কিন্তু এরূপ বলবান সর্পও আছে যে, তিনজনেও তাহাকে 
ধরিয়া রাখিতে* পারে না । এইরূপ অবস্থায় সর্প ঘি কোন 
প্রকারে তাহীর শরীর বিষুক্ত করিতে, পারে, তবে যে ব্যক্তি 
তাহার ফণা চাপিয়। ধরিয়াছে, সর্প লেজ দ্বারা তৎক্ষণাৎ 
তাঁহার সমস্ত শরীর জড়াইয়। ধরিবে। এরূপ অবস্থায় দে 
ব্যক্তির কর্তব্য, তখনই সর্পের মাথা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়। পশ্চাতে 
হটিয়া আসা। 

পাতরাজ জাতীয় ছোট সর্পকে, কি যে সম্প্রতি 
খোলশ ছাড়িরা নিষ্কেজ হইয়াছে তাহাকে, একজনে সহজেই 
ধরিতে পারে। উপরে বলিয়াছি, গোক্ষুরার গলা ধরিলেই 
সে আর কিছু করিতে পারে না, কিন্তু পাতরাঁজ জাতীয় 
সর্পের গলা ধরিলেও তাহার! মুখ ফিরাইয়! দংশন করিতে পারে। 
সাধারণত গাছের উপর হইতেই ইহার! আঞ্ষমণ করিয়া থাকে | 
তবে মালবৈদ্যেরা বলে বে, কখন কখন বিশেষ কারণ বশত: 
তাহারা মাটিতে থাকিয়াও প্ররূপ আক্রমণ কষে । 

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, কেউটা সাপের নিকটে 
গেলেই তাহার! তাঁড়াইয়! আদে। কিন্তু আমরা অনেক 
সময় দেখিয়াছি, তাহার এইরূপে তাড়াইয়! আসে না। 
তবে আমর! ইহাঁও শুনিয়াছি যে, যখন তাহাদের তেজ 
অধিক থাকে, তথনই কেবল তাহার! এইরূপে আক্রমণ করে। 
নদীয়া জেলায় মধ্যে দামুড়হুদার নিকটবন্তী একখানি নীলের 
জমীয় মধ্যে একটা/সরু পথ গিয়া একদিন আমর! পান্ধী করিয়া 
যাইতেছিলাম ।. সেখানে একটা সর্প নুকাইয়া হিল । (এবহারা-ৎ 
দিগের ডাকে ্পটা রাগত হুইয়। পর্ন করিতে লাগিল । 
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বেহারার। ভয়ে পান্ঠী লইয়। পলায়ন করিল, কিন্ত সর্পটা 
তাহ'দিগের প্রতি ধাবিত হইল ন1। সেটা যে কেউটা সর্প 
তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম! কারণ গোক্ষুরা 
সর্পেরা এত উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে ন!, এবং তাহারা কেউটার 
স্যার হঠীত্ ক্রুদ্ধ হয় না। 

মালবৈদোর! পাতরাজ জাতীয় সর্প ধরিয়াই তাহাদের 
বিষদাত ভাঙ্গিয়া দের, এবং ঝুড়ির মধো পুরিয়া ফেলে। 
অন্য কোন সর্পের বিষদাত তখনই ভাঙ। হয় না, এবং 
কোন কোন্‌ সাপের দাত আদপেই তাহারা ভাঙ্গে না। 
রিষদাত ভাঙ্গিয়া দিলে সাপ প্রায় বেশী দিন বীচে না । 

গোক্ষরা ও কেউটা সর্প ধরা অনেক সহজ । মালবৈদ্যেরা 
ইহাদিগকে দেখিলেই লেজ ধরিয়া তুলিয়া ফেলে। ইহাতে 
তাহারা অনেকটা বেহাত হুইয়া! পড়ে। কিন্ত সাপ যদি 
সতেজ থাকে, তবে বিশেষ সাবধান না হইলে, অনেক 
সময় সেধৃতকারীকে দংশন করিতে পারে । সেইজন্য তাহারা 
সাপটীকে তুলিয়াই ঝাঁকি মারে, কি লাঠি দ্বারা মন্তুকে 
অল্প আঘাত করে, অথব| হস্ত গ্রসারণ করিয়া সর্পটাকে' 
দুরে ঝুলাইয়। রাখে । | 

মালবৈদ্যেরা . সাধারণতঃ শীতকালে এই সাপ ধরে। যে. 
গর্ভে সর্প থাকিবার সম্ভব, তাহা তাহার; দেখিলেই বুঝিতে 
. পারে। 'কোন গর্ভ পাইলেই তাহার! উহা বিজ্শষ রুপে পরীক্ষা 
করিস! দেখে । গর্তের সুখ যদি” মাকড়শা স্কালে কি ফোন 
আবর্ষনুর আবৃত থাকে, তবে সে গর্তে সর্প থাফিবার সম্ভারদা 
পাই । কারণ সাশেরা আহার অগা সদাসববদা ধার্তের 
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বাহিরে যাতায়াত করে । সুতরাং তাহাদের গর্ভের মুখে মাকড়শীর 
জাল কি আবর্জন। থাকা সম্ভব পর নহে। বদি গর্তের মুখে জাল 
না থাকে, এবং উহা! তৈলবৎ মস্যণ দেখায়, তাহা হইলে 
তাহাতে সর্প থাকার সম্ভব । স্সাবার গর্ভের মুখের কাছে, 
সর্প চলিয়া যাইবার কোন চিহ্ন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা 
করিয়া, এবং এ স্থানের মাটি শু'কিয়া দ্েখিয়াও, তাহারা বুঝিতে 
পারে যে গর্ভে সর্প আছে কিনা। যেখান হইতে সর্প চলির! 
যায় সেখানে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া! বায় ইহাকে শালি 
গন্ধ বলে। কখন কখন গর্তের মুখে কি নিকটে সাপের 
খোলশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উভাতেও তাহার! বুঝিতে পাবে 
যে এঁ গর্তে সর্প আছে। গর্ভে সর্প আছে ইহ! জানিতে 
প'রিলে মালবৈদোর! ধী গর্ভ খনন করিতে থাকে । তখন সর্পেরা, 
ইন্দুর কি ছুঁচোর ন্যায়, গর্ভ হইতে পলায়ন করে না, ভয় 
পুইয়া গর্ভের মধ্যেই থাকে । যেখানে সর্প আছে দেই পর্যাস্ত 
থনন কর। হইলে, সে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, আর 
সেই সময় মালবৈদ্যেরা তাহার লেজ ধরিয়া ফেলে । গর্ত 
খনন করিতে থাকিলে সর্প ভয়ে জড়িভৃত হয়, সুতরাং তখন 
তাহাদের আক্রমণ করিবার স্পৃহা থাকে ন।। 

ফণাহীীন সর্প কিন্তু এইরপে ধরা যায় না। কারণ তাহাতদর 
লৈজ ধরিয়া ভুলিলেই তাহারা দংশন করিতে পারে । ইহাদিগকে 
ধরিবার প্রগ্রালী অন্যরপ । ফণাহীন সর্প দেখিলেই যালবৈদ্যের! 
লঠি নিয়া তাহর মাথা চাপ্সিয়া ধরে। তাহার পর, এক 
হাত দিয়া উহীর, মূখ এবং অপর হাত দিয়া টৈজ হয়ে 

ড় বড় বোটা, সাপ এই প্রকার ধরা যায় না? 


(৯৩) 


ইহা ধরিবার প্রণালী আবার অন্যরূপ। প্রথম একজন ইহার 
লেজ ধরে। সর্প অমনি গঞ্জন করিয়। তাহাকে আক্রমণ 
করিতে যায়। সেই সময় অপর কয়েক জন সাপের সম্মুখে 
একটী ডোল ধরে। সর্পও একটা নিরাপদ স্থান পাইল 
ভাবিয়া তাহার মধো প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। তথন 
তাহার লেজ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর অমনি সর্পটী সেই 
ডোলের মধ্য প্রবেশ করে । তখন অর ডোলের মুখ ঢাকিয়। 
ফেল! হয়! অতি প্রকাণ্ড বোড়া, (ধাহারা হরিণ ও মহিষ 
পর্ধ্স্ত গলাধঃ£ করিতে পারে )ধরা কিছু কঠিন। ইহাদিগকে 
কাজেই শড়কি কি গুলি দ্বার! মারিয়া ফেলিতে ভয়। চক্র 
বোড়া, কলোই বোড়া, প্রভৃতি সপ বোড়া জাতির অন্তর্গত | 
বিধাতে বোড়া নামক এক প্রকার সর্প আছে। ইহারা 
এক বিঘাতের বেশী লঙ্বা হইবে না, এবং সেই জন্যই ইহা- 
দিগকে বিঘাতে বোড়া বলে। ইহাদের চলন অন্য সাপের 
ন্যায় নহে। ইহারা, লাফাইগ়া চলে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


৮ 07 





সর্পের স্বভাব । 


বিষর্দীত ভাজিয়া দিলে সর্পেরা প্রায় কিছু আহার করে 
না। তখন মালবৈদোর] জোর করিয়; উহাদের মুখের মধ্যে 
ইন্দুর কি বেঙগ পুরিয়া দেয়। বৌড়া প্রভৃতি বিষশূন্ত সর্পের 
বিষর্টীত নাই । তাহারা আহার পাইবামাত্র*“গলাধঃ করে 
এবং সেই জন্যই বোধহয় অনেক দ্িন বীচে। আমরা এক 
ভজন মালবৈদ্যকে - একটা বড় গোক্ষুরা সর্পকে ছয় বত্সর 
বাচাইয়া রাখিতে দেখিয়াছি । অনাহারে তাহারা তিন মাস পর্্যস্ত 
ধাচিভে পারে। সর্পেরা সমস্ত শীতকাল প্রায় অনাহারে 
কাটায়। তখন তাহারা অত্যন্ত নিজ্ঞব অবস্থায় থাকে, এবং 
ঝ্ঢ একটা চল! ফেরা করিতে পারে না। 

শাত পড়িতে আরম্ভ হইলেই সাঁপেরা গর্তের মধ্যে, কিন্বা 
পাহাড়ের কি দেয়ালের ফাটার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং 
শীতের কয়েক মাস' সেখানেই থাকে । পার্কতীয় প্রদেশে এক 
প্রকার সর্প আছে, ইহারা শীতের সময়ও বাহির হয়। 
পৌষ মাসের দার'ণ শীতের সময় এক জ্যোতসাপুর্ণ রাত্রে 
আমরা দেওঘর়ের মাঠে এইরূপ একটা সাপ বেড়াইতে দেখিয়াছি। 
ইহারা. _ দেখিতে অনেকটা লাউডগা বা লাউলড়া সাপের মত, 
কিন্ত তি করছি নহে। নিয়বাঙ্গালা দেশে এরূপ ০সাঁপ 
আমরা কখন দেলি নাই । 


(১৫) 


শীতকালের রাত্রে গরম পড়িলেই সর্পেরা আহারের চেষ্টায় 
তাহাদের লুক্কাইত প্তান হইতে বাহিরে .আদে, এবং বেজ, 
পাখী, ইন্দুর, গিরগিটি, এবং অন্তান্ত ছোট ছোট সরীস্যপ, যাহা 
নিকটে পায়, তাহাই গলাধঃ করে । শাখনী বা রাজসাপ এবং 
পাতরাজ জাতীয় সাপ ছোট ছোট সাপ ধরিয়া আহার 
করে। শাখনী বা রাজসাপেরাও বিষাক্ত । ইহারা নাঁকি 
মোহিনী মন্ত্র দ্বারা অপর সর্পকে আকর্ষণ করে। আমরা ইহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই । তবে দাহারা দেখিয়াছে, তাহা- 
দের মুখে শুনিয়াছি বে, ছোট সাপ ইহাদের নিকট আসি- 
লেই, একরূপ মুগ্ধ হইয়। দায় ও সেস্তান হঈতে আর নড়িতে 
পারে না! তখন শাখনী ধীরে স্বস্তে আসিয়া ইহাদিগকে গলাধঃ 
করে। এরপও শুনা যাঁয় মে,কখন কখন শাখনী এক স্থানেই 
চুপ করিয়া থাকে, আর ছোট সাপটী ক্রমে তাঙ্গার দিকে অগ্রসর হয়। 
তখন শাখনী উহাকে গলাপঃ করিবার জন্য সুখ. প্রসারিত করে, 
আর ছোট সাপটা আপনাপনি উহার মুখের মধ প্রবেশ করে। 

গ্রীষ্ম পড়িলেই নাপেরা সন্ধার পর তাহাদের লুক্কাইত 
স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া বাযু সেবন করে, এবং কেহ 
নিকটে আসিলেই সে স্থান হইতে সরিয়া নায়। কখন কখন 
তাহার। আদপে নড়ে না, বরং আগত বাক্তির পদশব্দ শুনিবা 
মাত্র ফণা তুলিয়া আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত থাকে । সর্প থে 
সেখানে আছে, ইহা জানিতে ন। পারিয়া যদি কেহ তাহার 
খুব. কাছে যায়, তবে সাপ তৎক্ষণাৎ তাহাকে চো নুরে 
কানড্ঞ সাপ উতৎ্পীড়িত না হইলে প্রায় নট না, এবং 
কোন রীপ্চ আধবাীত ন| লারা প্রায় দংশন করে না। 


(১৬) 


গোক্ষুর৷ সর্প মন্ুষ্যের নিকট আসিতে চাহে না, সেইজ্ 
সন্ধ্যার সময় আহারের অন্বেষণে প্রায় বাহির হয় না। 
গভীর রাত্রে মনুষ্য নিশুতি হইলে তাহারা বাহির হয়, এবং 
ইন্দুর, ছু'চো, মুরগী ও মুরগীর ডিম অন্বেষণার্থে ঘরের মধ্যে 
প্রবেশ করে। তাহার! ডিম একেবারে গিলিয়া ফেলিয়া দেয়। 
আহার অন্যেণের সময়, কি" বিষাক্ত কি অবিষাস্ত, সকল 
সর্প উগ্রমূ্তি ধারণ করে । শীকারের প্রতি যখন ধাবিত 
হয়, তখন সর্পগণ ক্ষুধায় কি লোভে'এজপ অন্ধ হয় বে, মন্ৃষ্যের 
নিকটে যাইতেও কুষ্টিত হয় না। কিন্তু অন্ত কোন সময় 
তাহারা কখনই মন্ুষোর সম্মুখীন হইতে সাহস পাইবে না । 
সর্প কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইন্দূর যদি মশারীর মধে। পাবেশ 
করে, সর্পও তাহার পশ্চাঁদগামী হইয়া সেখানে বাইবে, এবং 
এইপ্ূপে অনেক সময় শব্যান্থিত বাক্তি সর্প কর্তৃক দংশিত 
হয়। ডিম ও .পক্ষীশাবক সর্পের অতি প্রিয়, এবং ইহার 
জন্য তাহারা কোন বিপদ গ্রাহ্া করে না। গোক্ষুর! সর্পের। 
মুরগীর ছান! যেরূপ গলাধঃ করিতে পারে, বড় মুরগী সেরূপ পারে 
ন।। তাহারা বে কখন কখন বড় মুরগী মারিয়। ফেলে, সে 
আহারের জন্য নহে, কেবল ক্রুর স্বভাব বলিয়! । 

পক্ষীশাবক খাইবার জন্য সর্পের! গাছের উপর উঠে 
এবং গাছের গর্ভের মধো পাখীর বাপ! আছে বুঝিতে পারি- 
লেই, তাহার মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া দেয়। এইরূপে একটী 
মাপকে আমর মরিয়া ঝুলিয়া থারিতে দেখিয়াছি । সাপটি 
গর্ভে মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়াছিল, এবং গর্তটা বড়ৎ বলিয়া 
মস্তকের অনেক থ্ঝনি উহাতে প্রবেশ করাইতে হইয়াক্ছিলগ। উহা 


(৯৭) 


করিতে গিয়া আপনাকে সামলাইতে পারে নাই । অমনি ডাল 
'হুইতে লেজ সরিয়া পড়িল, এবং সর্পটা ঝুলিতে লাগিল । এইরূপে 
অনেকক্ষণ ঝুলিতে ঝুলিতে কাজেই সর্পটা মরিয়া গেল। 
সর্পে শ্ীম্মকালে ডিম পাড়ে। ভিন্ন ভিন্ন জূর্পের সংযোগে 
শঙ্কর জাতীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ লোকে সর্পের সম্গুম 'একটী 
৬ভ চিন্ত বলিয়া মানে । সেই জন্য +হা দেখিতে পাইলে 
সেখানে বিস্তর লোক সমবেত হয়; এবং এই সর্পযুগলের উপর 
তাহারা কাপড় ফেলিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, 
এঁ সর্পযুগল ঘদ্দি এই কাপড় কোন প্রকারে স্পশ করে, তবে 
এ কাপড়ে ওষধের ও অন্ান্ত গুণ প্রাপ্ত হইবে। আমরা প্রা 
ভাড়স বাঢ্যামন ও গোঙ্ষুরাতে এইরূপ সংযোগ হইতে দেখি- 
রাছি। এই কারণেই বোধহয় সাধারণ লোকের বিশ্বাস 
বে, ডাড়স পুরুষ ও গোক্ষুর| স্ত্রী জাতীয়, অর্থাৎ স্ত্রী সর্পেরই 
ফণা ও বিষদাত থাকে । কিন্তু তাহা নহে । এরূপ সঙ্গমে বে সর্দ 
সথষ্টি হয়, তাহার! বিবাক্ত ফণী হর, নির্বিষ কুষ্ণ-সর্প হয় না। 
সর্পেরা শুষ্ক স্থানে ডিম প্রসব রুরে। কারণ - ডিমে জল 
লাঁগিলেই নাকি উহা নষ্ট হইয়া বার। এই জন্যই বোধহয়, 
কোন বতসর সর্পের সখ্য অধিক, ও কোন বৎসর অল্প 
দেখা যায়। সর্পশাবক ডিম হইতে বাহির হইয়াই, চারিদিকে 
ছড়াইয়। পড়ে, এবং আহার ম্ন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ক্ষুদ্রু- 
কায় ও অন্ন বয়স্ক বলিরা তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করা' "উচিত 
নহে 1& গোক্ষুরার এক দিনের ছানার দংশনেও এছষ্য খঁড্যু- 
মুখে গঁভিত হঠ&। নদীয়া জেলাস্থ হাসখাঙ্লি গ্রামে একদিন 
এ্রকটা স্ত্রীলোক দ্মন্তান_ “হইয়া পড়ে। ক্ষ দৈখিয়া ততক্ষপীৎ 
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জানা গেল যে তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে । | এই গ্রামে 
অনেক মালবৈদ্যের বাস। চিকিত্সার জন্য তাহাদিগকে তখনই 
ডাকিয়া আনা হইল । ক্রমে স্ত্রীলোকটী আরাম হইল । তখন 
তাহার নিকট জানা গেল যে, সেই দিন গ্রাতে মে ঘরে গোমর 
দিতে ছিল, হঠাৎ তাহার বৌধ হইল তাহার পায়ের গোড়ালিতে 
বেন কিসে দংশন করিল। মে ফিরিয়া দেখে যে একটী 
সাপের ছানা, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে পদদলিত করিল 
তাহার পর, তে এ কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল 
স্্রীলোকটার নিকট এই কথা শুনিয়া, অনুসন্ধান করিয়া সেই 
সাপের ছানাটা পাওয়া গেল, এবং দ্রেখা গেল যে ইহা! 'ণকটী 

গোক্ষুরার ছান! এবং তাহার বয়ন এক দিনের বেশী হইবে ন' 

সর্পের একটী ছানা দেখিতে পাইলে, তখনই তাহার 
সঙ্গীদের অনুসন্ধান কর্িরা বাহির করা কর্তব্য । যদি ইহারা 
খুব শৈশব হয়, ভবে তাহার ভ্রাতা ভগ্নীগণকে ইহার নিকটেই 
পাওয়া যাইবার সম্ভব । রা কখনই সাপ মারিয়! 
ফেনে না। এই সর্প দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হ্য়, 
স্থতরাং সাপ মীরা তাহার! অন্যায় কাধ্য মনে করে। সই 
জন্ত সাপের ছান! দেখিতে পাইলেই, তাহারা হাড়ীর মধ্যে 
পুরিয়ী দুরে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আসে। 

এক একটা সর্পের গড়ে কুড়িটা কারয়া ডিম প্রসব করে । এই 
সমস্ত ভিম হইতে যে ছানা হয়, তাহা যদি সমস্ত বাচিয়া থাকিত, 
তকে কয়েক রর্ধসরের মধ্যে পৃথিবী সর্পে পরিপূর্ণ হইয়া।যাইত। 
কিন্তু সৌভাগ্যন্তমে ডিম হইতে ছানা বাহিক্প হটুঞ্জাই বড় 
'ব্ত সর্প তাহাদ্িগের অনেক গুলি* খাইয়া. ফেলিকা দে । 
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ভেক, বিড়াল ও বেজিও তাহাদিগের বড় শক্র। ইহথারাও 
সাপের ছানা অনেক নষ্ট করিয়া ফেলে। একটী সাপ মারিয়া 
ফেলা অপেক্ষা একটি সাপের সমস্ত ডিম নষ্ট করা অধিক 
সহজ । সুতরাং সর্পের ডিম নষ্ট করিবার জন্য যদ্দি গবর্ণ- 
নেণ্ট পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেন, তবে অধিক ফলগ্রাদ হয়। 

পূর্বে বলিয়াছি, কানড় সাপ ঘরের চালে বাস করে। 
অনেক সময় কানড় সাপের ছানা এক একটী করিয়া 
চাল হইতে মাটিতে পড়িতে দেখা যায়। এই ছানার বিষ 
বড় কানড়ের বিষের ন্যার সমান তেজস্কর, সুতরাং উহ? 
রাও খুব বিপদজনক । গোক্ষুরার ছানা দেখিতে অতি 
স্ন্দর | ইহারা অতিশয় দুর্বল এবং একটু আঘাত পাইলেই মরিয়া 
াঁয়। ইহারা কাহাকে ভয় করিতে শিখে নাই, অকুতোভয় 
যেখানে সেখানে চলাফেরা করিয়! বেড়াইতেছে, মনুষ্য নিকটবন্থী 
হইলে ভ্রক্ষেপও করিতেছে না । লাঠি দিয়া তাহাকে স্পর্শকর, 
অমনি মে রাগত হইয়া ফণ! ভুলিবে, কি তোমার দিকে ধাবিত 
হইবে। ছেলে বেল! এক দিন আমি দৌড়িতেছি, হঠাৎ আমার 
প] একটা গোক্ষুরার ছানার গায়ে লাগিল । মে অমনি ফণ| 
তুলিয়। আমাকে ছে! মারিল। আমি দৌড়িতেছিলাম বলিয়া 
সে লক্ষ্যছাত হইল, কিন্তু সে খানিক দুব পর্য্স্ত আমার 
পশ্চাদগামী হইল, এবং শেষে ফিরিয়া গেল। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


৯ 





সপপভীছি নিবারণের উপায় । 

গোক্ষুরা সর্প আহার অন্বেণার্থে কখন কখন গৃহে 
প্রবেশ করে। কানড় সর্পও মনুষ্যের সংসর্গে সর্ধদা থাকে। 
ঈহারা ভিন্ন, কেউটা, পাতরাজ, বোড়া, শাখনি প্রড়তি 
মার কোন বিষাক্ত সপ মানব নিবাসের নিকটে আসে ন। 
সুতরাং গোক্ষরা ও কানড় হইতে গ্রহস্থদিগের প্রধান ভয় । 
এই দ্ষই জাতীয় সর্প খাহাতে গৃহে না আমিতে পার, 
আমাদের তদ্দিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । বে গুহে 
ছচো কি ইপুরের বেশী প্রাছুর্ভাব, সেইথানেই গোক্ষুরা সর্প 
প্রবেশ করিরা থাকে । অতএব যাহাতে ছুঁচো ও ইন্দুর ঘরে 
না থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । বিড়াল, কুকুর 
ও বেজি সর্পের প্রধান শক্র। বেজিদের একটী খারাপ 
অভ্যান আছে । তাহার! সর্পকে আহত করিয়া বাড়ীতে 
লইয়া আসে । কিন্তু যেরূপ কুকুর বাড়িতে থাকিলে চোর 
আসিতে পারে না, সেইরূপ বেজি বাড়ীতে থাকিলেও স'পর 
ভয় থাকে না। কুকুরেরা সর্প দেখিলে ডাকিতে থাকে, 
কিন্তু আক্রমণ,করে না। তবে তাহাদের ডাক শুনিয়া গুহ- 
স্থেরা ,সইর্ক হইয়। যায়। -বিড়ালেরা কিন্তু সর্প দেখিবা- 
মাত্রই আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়। সর্প ও বিড়ালের যুদ্ধ 
দেখিতে বড় চমত্কার। কিন্তু ইহা আমোদের যুদ্ধ নহে, 
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ইহাতে একজনের কি উভয়েরই জীবন নাশ হয়। শুগালেরাও 
নর্পের সহিত যুদ্ধ করে, এবং কখন কখন এই যুদ্ধে উভয়েই 
মারা পড়ে । | 

বেজ্জি ও সর্পের যুদ্ধ এত সাধারণ যে, ইহা হইতে একটা 
প্রবাদের স্থট্টি হইয়াছে । লোকে কথায় বলিয়া থাকে, “সাপে 
নেউলে ঝগড়া ।” বেজিরা সর্প দেখিলেই আক্রমণ করে । সাধারণ 
লোকের মধ্যে এইরূপ বিশ্বীস যে, বেজিরা সর্পাবিষের অব্যর্থ 
ওউষধ জানে কিন্তু কখন কখন বেজিকেও এই যুদ্ধে মরিতে 
দেখ! গিয়াছে । সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় যে, অন্ততঃ সকল 
বেজী এই ওষধ জানে না । হাড়গিল৷ পক্ষীও সর্পের ভয়ানক 
শত্রু । উভার। সপ মারিয়া খাইয়া ফেলে । অন্তান্ত শীকারী 
পক্ষীরাও সর্প বধ করিয়া গলাধঃ করিয়া থাকে । সর্পেরা 
এহ সকল পক্ষীর সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠে না। 

ঈন্দুর গু ছুচে। দাহাতে গহ্থে ন। থাকিতে পারে, তাহার 
সথাসীধা চেষ্টা করা উচিত। আর মুরগী, ঠাস কি পায়রা 
বাসগৃহ হইতে দূরে রাখা নিতান্ত কর্তৃব্য। 

সর্পেরা নিজে গর্ত খুঁড়িতে পারে না, তাহারা গর্ভ 
পাইলেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করে| সুতরাং সর্প কোন গর্তের 
মধ্যে প্রবেশ করিলে, ঘি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া 
বায়, তাহা হুইলে সর্প আর বাহির হইতে পারে না, কাজেই 
উহার, মধ্যে মরিয। থাকে । 
| গোক্ষরা সর্প রাতে গৃহে প্রত্তেশ করিয়া অুহার আনুুষণ 
করে, বং প্রাতঃকাল হইবার পূর্বেই চলিয়া ফীয়। কিন্ত 
যদি দা: জানালা সকল উত্তমরূপে বন্ধ খত, এ্রবং, গুছে, 
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ফোঁন ছিত্র না থাকে, তাহা হইলে সর্প কখনই গৃহের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে না। কথন কখন এরূপ হয় যে. 
সর্প একটী গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সে বাহির 
হইবার পূর্বেই সকাল হইয়া গিয়াছে, কাজেই দে আর 
বাহির হইতে পারে নাই, গর্ভের মধ্যেই থাকিয়া গিয়াছে । 
আর, গর্ভটী যদি তাহার মনোমত হয়, এবং কেহ তাহাকে 
উত্পীড়ন না করে, তবে মে সেখানেই থাকিয়া যায় ) ক্রমে তাহার 
একটী সঙ্গী বুটিল | তথন স্ত্রী সর্পটী ডিম পাড়িতে আরম্ভ 
করিল, এবং ক্রমে তাহাদের বংশ বুদ্ধি হইতে লাগিল |, 

গৃহের মধ্যে গর্ভ ও দেওয়ালে ফাটা থাকিতে দেওয়া উচিত 
নহে । ইহাতে বিশেষ কোন খরচ নাই, সুতরাং গরীব লোকের 
পক্ষেও গর্ভ ও ফাটা বন্দ করা সহজ । ইন্দুর ও ছু'চো গৃহ হইতে বিতা- 
ডিত করাও কঠিন ব্যাপার নহে । ইহাই করিতে পারিলে গোক্ষুরা . 
সর্প হইতে অনেকটা নিরাপদ হওয়া বায় কিন্তু কাঁনড় সর্প গৃহ 
হইতে দূর করা কিছু শক্ত । একে তাহার! মন্কুষ্যের সংসগেই বাস 
করে। তাহার পর, তাহ'র। টিকটিকি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা 
মাড় ধরিয়া আহার করে; আর এই সকল পোকা মাকুড় 
গরীব লোকের ঘরেই বেশী থাকে । স্থতরাং গরীধ লোক- 
দিগের ঘরেই কানড় সর্পের প্রাছুর্ভাব বেশী। তবু ঘর 
হইতে এই সর্প তাড়াইবার এক সহঞ্জ উপায় আছে । ইহাদের 
স্রাণশক্তি অতি তীত্র, আবার ইহারা ধুমা সহ করিতে পারে 
ন। 1, স্মৃতরার্ধ সর্প যদি ঘনে থাকে, তবে গন্ধক কি অন্ধ 
কোন ছুগন্থমর দ্রব্য পোড়াইলেই তাহার গন্ধে ও ধুম জন্য 
সর্প আপনা হইষ্ঠেই চলিয়া বায়। যুদি ঘরে গর্ত থাকে 
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তবে এ গর্ভের মুখের কাছে গন্ধক রাখিয়া পোড়াইবে। গর্তে 
যদি সপ থাকে, তবে এই গন্ধকের গন্ধে সে বাহির হইয়া 
পড়িবে । সুতরাং বর্দি কোন খরের গর্ভের মধ্যে সর্প থাকা 
সম্ভবপর হয়, তবে রাত্রে এঁ গর্তের মুখে গম্ধকের ধুমা' দিয়! 
রাখিবে, এবং পরদিন পরাতে গর্তের মুখ বন্দ করিয়া দিবে। 
যদি গর্ভের অনেকগুলি মুখ থাকে, তবে এক মুখে গন্ধকের 
ধূমা দিয়া, এ মুখ বন্ধ করিয়া দিলে সর্প অন্ত কোন 
মুখ দিয়া গর্ভের মধ্য বাতারত করিতে পারে। সুতরাং 
প্রব্বপ স্থলে গর্তে ধুম! দিলে সকল সময় ফল পাওয়া যায় না। 

ঘরের চালে এবং দেওরালের উপরেই কানড় সর্পের] 
প্রা থাকে। এই সকল স্থলে খুঁজিলেই অনেক সময় 
তাহাদের সন্ধান পাওয়। যায়। এই সকল ঘত্রের মধো মধ্যে 
গন্ধকের কি অন্য কোন তীব্র গন্ধবুক্ত দ্রব্য পোঁড়াইয়। ধূমা 
দিলেই, কানড় সর্প আর থাকিতে পারে না । 

সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইবার আরও কতকগুলি 
উপায় আছে । বখা,--ঘরে চাদোয়া খাটান, মশারি ব্যবহার 
করা, এবং খাট, তক্তপোষ, কি খাটিয়ার উপর শয়ন করা । 

নিম্ন বঙ্গদেশ ভিন্ন আর প্রায় সকল দেশেই গরীব 
লোকে খাটিয়া ব্যবহার করে, এবং এইজন্য অনেক 
সময় তাহার! সর্পদংশন হইতে: রক্ষা পাইয়া থাকে! এক 
সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে । বিশ্বকর্মা প্রথমত খাটিয়া! তৈয়ার 
করিয়া সর্প জাতিকে আজ্ঞা ক্ররিয়াছিলেন ঞ্ধ, এই থাটি- 
স্ারস্টপর ফক্ষণ লোকে শন করিয়া থাকিবে, ততক্ষণ 
ক্ঞাছাদিগকে 'দংশন ক্ুরিতে পারিবে না । 
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গৃহের মধ্যে কেবল গোক্ষুরা ও কানড়ের আশঙ্কা, কিন্ত 
ঘরের বাহিরে, পথে ঘাটে মাঠে, পাতধাজ জাতীয় ভিন্ন 
আর সকল প্রকার সর্পেরই আশঙ্কা আছে। রাত্রে একটু সাবধান 
হয়! যাতায়াত করিলে, সর্পের কোন ভয় থাকে না। যাহারা 
রাত্রে জুতা মোজা ব্যবহার ও আলো! লইয়া চলাফেরা করে, 
তাহাদিগের আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই । কিন্ত 
গরীব লোকের পক্ষে জুতা মোজ৷ ব্যবহার কি লাগ্ঠন লইয়া 
সর্বদা চলাফেরা! করা সম্ভবপর হয় না। অনেকে রাত্রে 
বেড়াইবার সময় লাঠি লইয়া ঠকৃঠক্‌ শব্দ করিতে করিতে 
যায়। এই শব্দে অনেক সময় সর্প নিকটে থাকিলে সরিষা 
বায়, এবং আক্রমণ করিলেও লাঠির সাহাধ্যে লোকে 
আত্মরক্ষা করিতে পারে । অনেক সময় লাঠির অভাবে লোকে 
হাততালি দিতে দিতে গমন করে। সাধারণতঃ লোকের 
বিশ্বাস যে, এই শকে সর্প পলাইয়া ধায় । কখন কখন হাত- 
খযালির শব্দে সর্প সরিয়া যায় সত্য, কিন্তু অনেক সময়, 
বিশেষতঃ বেনী গরম পড়িলে, তাহারা শব্ধ শুনিয়াও পথ. হইতে 
নড়ে না, বরং আত্মরক্ষার্থ ফণা তুলিয়া আগমন ক'রীর 
প্রতীক্ষা করে। ূ 

শীতকাল সর্পের প্রি নহে, আবার অতিশয় গরমও 
তাহারা ভাল বাসে না। প্রীষ্মকাশে সর্পেরা বড় চলাফেরা 
করে না, গুরমের জন্য পথে *্ঘাটে অলস ভাবে পড়িয়া 
থাকে আম এরূপও ঢেথিয়াছি যে, সর্প পথের উপর 
পড়িয়া রহ্িগাছে, নানারূপ শব্দ করাতেও নড়িতেছ্ছে” না । 
শেষে বাধা তইয়?* তাহাকে মারিতে কি লাঠি, দিয়! দুরে 
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নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে । কিন্ত এই যে চুপ করিয়া পড়িয়া 
রহিয়াছে, তুমি তাহার নিকটে যাও, দেখিবে, দে অমনি 
ফৌন্‌ করিয়া ছে মারিবে। অনেক সময়, যখন গরমে 
বেশী নিজ্জীব হইয়া পড়ে, তখন নিকটে গেলে কি তাহার 
উপর দিয়! চলিয়া গেলেও, সে কিছুই বলিবে না । 

অতিশয় প্রীম্মের পর প্রথম বৃষ্টি হইয়া গেগে, সর্পের 
ভয় বেশী হয়। গরমের পর বুষ্টিজনিত ঠাণ্ডা পাইয়া সর্পের! 
সতেজ হয়, এবং গর্ভ সকল নষ্টির জলে 'পুরির়া যাওয়ায়, 
সমস্ত সর্পই বাহিরে আসিতে বাধা হয়। বাহিরে আসিয়া 
তাহারা -সতেজ শরীরে মনের আনন্দে থেলা করিয়া বেড়ায় । 
এই জম রাত্রে যাতায়াত করা বড় বিপদজনক । আধার বেশী 
বৃষ্টি হইলে সর্পের ঘরের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। 

সর্গ দংশন করিবামাত্র, তাহাকে ঝাড়া দিয়। দূরে নিক্ষেপ 
করা উচিত। এরূপ করিতে পারিলে সর্প দষ্টস্থীনে বিষদণীত 
হইতে বিষ ঢটালিয়া দিবার সময় পার না । এ সম্বন্ধে পরে 
বিস্তারিত লিখিত হইবে । 


চতুর্থ অধ্যায়। 








বিষ ও বিষাদস্ত। 

মালবৈদ্যেরা পাতরাজ প্রভৃতি ফণাধারী সর্প ধরিয়া 
প্রায় তাহাদের বিষর্টাত ভাঙ্গিয়া দেয়। তবে গোক্ষুরা ও 
কেউটার বিষদীত অনেক সময় তাহারা আদপে ভাঙ্গে না। 
মালবৈদ্যেরা এই বিষদাত ভাঙ্গাকে “কামান” বলে। সর্পকে 
কামাইয়া দ্রিলে, সে ভাল করিয়া আহার করে না, স্ৃতরাৎ 
বেশী দিন বাঁচেও না। সর্প না কামাইয়া, তাহাদিগকে 
লইয়া নাড়াচাড়া করা খুব আশঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্তু 
মালবৈদ্যেরা শৈশব হইতে ইহাতে এরূপ অভ্যস্থ হয় যে, 
ষর্প তাহাদিগকে প্রায় দংশন করিতে পারে না, এবং করি- 
লেও তাহারা ইহা বড় গ্রাহ্ করে না। তাহাদের চিকিৎস! 
যে অব্যর্থ তাহার একটা প্রধান প্রমাণ এই যে, তাহার! 
সর্পের দত্ত ন! ভাঙ্গিয়াও অনায়াসে তাহাদের সহিত খেলা করে। 

_ মালবৈদ্যেরা কেউটা, বিশেষতঃ কালকেউটা, প্রায় 
কামায় না। কারণ বৈদ্যগণ এই কেউটার বিষ ওষধার্থে ব্যব- 
হার করিয় থুকেন। তাহারা বলেন, কালকেউটার বিষ সর্বা- 
পক্ষ অধিক উপকারী । কেউট। ভিন্ন অন্ত কোন সর্পের বিষ 
তাহারা কস্্নই ব্যবহার করেন না। সাধারণতঃ হেবকের 
বিশ্বাস, কেউটাঁর «বিষ জর্বাপেক্ষা তীত্র। ইহা .কতদুর সত্যু 
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তাহা বলিতে পারি না! তবে গোক্ষর অপেক্ষা কেউটার 
২শন যে অধিক মারাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। গোক্ষুরা 
অপেক্ষা কেউটা আকারে বড়, সুতরাং তাহাদের দত্তও বড় 
হয়। সেই জন্যই বোধস্প়্ী কেউটার দংশন অধিক সাংঘা- 
তিক। ফণাবিহীন সর্প অপেক্ষা ফণাঁধারী দর্পের বিষ বে 
অধিক তীব্র এ সম্বন্ধে পরে বিস্তার করিয়া বলিব। 

পাতরাজ জাতীয় সর্প. কি বৃহদাকার গোক্ষুর! ও কেউটা, 
কামাইবার সময় এক জনের অদ্িক লোকের আবশ্তক 
হয়। তবে সর্প ছোট হইলে এক জনেও কামাইয়া দিতে পারে। 

সর্পের বিধর্দটাত ভাঙ্গিবার প্রীণালী এই ! একজন ফীড়া- 
ইস্কা, গ্রাথমে বাম হস্তের দ্বারা সর্পের ফণা ও বাম পদদ্বার! 
উহার লেজ চাপিদণা ধরিয়া, সর্পটাকে লম্বা করিয়া রাখে। 
তাহার পর, বাম হত্তের বৃদ্ধান্্লি দ্বারা সর্পের ফণা চাপিয়া 
ধরিয়া, উহার বিষদস্ত মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলে। 
প্রবং শেষে দক্ষিণ হস্তে একখানি তীক্ষ অস্ত্র লইয়া সর্গের 
বিষদস্ত গুলি বিষকোষ সহ তুলিয়া ফেলিয়! দেয় । 

, প্রত্যেক সর্পের ছয়টা করিয়া বিষদস্ত আছে, ইচ্ার মধ্যে 
ছুইটী বড় ও কার্ধ্যক্ষম, এবং ইহা দ্বারাই তাহারা দংশন 
করে। অপর চারিটা দেখিতে ঠিক বড় দন্ত ছুইটার ন্যায়, 
তবে আকারে ছোট । ইহার মধ্যে কোন কোনটী আবার এত 
ছোট যে সহজে দেখা যার না। এই ছোট ঠাতগুলি এরূপ 
স্তাবে সন্নিবেশিত যে, বড় জানু ছইটার মর্মে দি একটা 
কি দুইটাই নষ্ট হুইয়া। যায়, তবে প্র ছোট দাজক্রমে বঁ় ও 
ুষ্ক্ষট হইয়া বড় ছাতের স্থান অধিকার ্ষরে। এইস্ছ়টা 
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ঠাত তুলিয়া ফেলিতে পারিলে, সর্পের. আর বিষর্টাত উঠে না, 
স্থতরাং তাহার আর কখনই সাংঘাতিক দংশন করিতে পারে না। 
সর্পকে কামাইবার সময় বদি ভুলক্রমে ইহার একটী ছোট দাতও 
থাকিয়! যায়, তবে এ দাতটা বড় হইয়! সাংঘাতিক দংশনোপ- 
ধোগী হয়। বড় দাত ছুদি আলপিনের স্ায় ০ দেখিতে 
অনেকটা বিড়ালের নখের মত । 
ডিম হইতে বাহির হইবার সময় সর্পের এই ছয়টা ঠাতউ 
থাকে। যখন এক দিনের ছানাও দংশন করিতে পাবে ও 
দংশন সাংঘাতিক হয়, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 
না সর্পের দংশনোপনোগী দুইটা দীত ও বিষকোষ থাকে । 
এই ছয়টি বিষর্টাত ভিন্ন সর্পের স্বাভাবিক দাত অনেক 
গুলি আছে। বিষঠাত গুলি উপরের পাটিতে ঠিক মধাস্থলে আছে, 
আর স্বাভাবিক দাত গুলি বিষ্াতের ছুই পার্শে ও নিচের পাটিতে 
অবস্থিত। এই স্বাভাবিক ঠাত গুলি দেখিতে ঠিক বিষটাতের 
ন্যায় তবে উহা অপেক্ষ। ছোট। বিষর্দাত গুলি দংশন 
করিবার জনা, এবং স্বাভাবিক দাত গুলি আহারীযর় দ্রব্য 
ধরিবার জন্য, ব্যবহৃত হর। বিষশূন্য সাপের বিষর্দীত 
নাই, তাহাদের সমস্তই স্বাভাবিক ফাত। কোন্‌ সাপ 
বিষান্ত, কোন্‌ সাপ: অবিষাক্ত, তাহা দাত দেখিলেই ঠিক 
করা যায়। মালবৈদ্যরা কোন নূতন সাপ পাইলে ইহা 
বিষাক্ত ।কি নাং স্থির করিবার জন্য সাপের াত পরীক্ষা 
করিয়া দেখে । € বিষাক্ত সাপেযখন আহারীয় বস্ত ধরে, তখন 
্াভাবিক [ঈর্কতি দিয়াই উহাদিগকে কামড়াইয়! ধরে । তবে 
বোধহয় বিষদীতও "উহাতে গায়ে বসিয়া যায়। আবার, সাপে বিষু- 
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দাত দিয়া দংশন করিবার পর বখন কামড়াইয়া ধরে, তখন 
এই বিষষ্গীতের ছিদ্রের নিচে ও পার্খে এই স্বাভাবিক দাতের 
কতকগুলি দাগ পড়িয়া যায়। এছ কারণে অনেক সময় বিষ- 
রাতের দংশন স্বাভাবিক দীতের কামড় হইতে বিভিন্ন করা 
কঠিন হইয়া পড়ে । 

সর্পকে কামাইবার সময় বিশেষ সতর্কতার আবগ্তক। কারণ, 
বদি ভুলক্রমে একটি ছোট বিষর্টাত থাকি নায়, তবে উহা! ক্রমে 
বড় হইয়া অনেক সময় বিপদ ঘটিবার সস্তাবনা । 

এরূপ ভূল হইবারও কারণ আছে। সর্পের যদিও ছয়টি 
বিষাত, কিন্ত সকল সময় সব গুলিই পাওয়1 যায় না। অর্পের 
টঢাত নানা কারণে ভাঙ্িয়া যায়, স্তরাং কথন কখন কামাইবার 
সময় দেখা বায় যে, কাহার ছয়টি ও কাহার বা পাঁচটি বিষর্টাত 
রহিয়াছে । কোঁন মালটৈদ্য কামাইবার সময় একটি' সাপের 
পাঁচটি দাত দেখিতে পাইল । সে ভাবিল আর একটি দাত 
বুঝি ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, সেটি অতি 
ক্ষ্র বলিয়া, মালবৈদ্য উহা দেখিতে পাদ্ধ নাই। এইরূপে 
কণ্ণন কখন একটি ছোট বিষদীত থাকিয়া যায়, এবং অনেক 
পময় ইহাতে বিপদ ঘটে । 

মনে কর, ভুলক্রমে একটি ছোট দীত “তালা হয় নাই। ক্রমে 
এই দাতটি বড় হইয়া দংশনোপমোগী হইয়াছে, কিন্তু মালবৈদায 
তাহা জানিতে পারে নাই। থেলাঃবার সম হঠৎ সাপ 
মালবৈদ্যকে ছে! মারিল, সে হা গ্রাহ্‌ কন্ধিল না, প্ক্রারণ 
তাহার মনে ব্রিশ্বাস বে সর্পের সমস্ত বিষদস্তই উলিয়া, ফেলা 
হইয়াছে । ক্রমে 'দষ্টবা্তির রক্তের সহিত যি সমস্ত শীরাত 
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প্রবেশ করিল। শেষে তাহার অবস্থা বখন খারাপ হইয়া 
পড়িল, তখনই জান! গেল যে দর্পের বিষদস্ত আছে, এবং 
সে তন্থারা সাংঘাতিকরূপে দংশন করিয়াছে । কিন্ত তখন 
রোগীর যুসূর্যাবস্থা হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহাতেই তাহার 
মৃত্যু হইল । 

আমাদের সম্মুখে একদিন একজন মালবৈদ্যকে একটি সর্পে 
ংশন করে। এটি কেউটা সর্প, এবং আকারে দাধারণ 
গোক্ষুরা অপেক্ষা অনেক বড়। তবে ইহা অপেক্ষাও বড় 
কেউটা আমরা দেখিয়াছি । মালবৈদ্যের বিশ্বাস ছিল যে, 
সাপটির ছোট বড় সব বিষদাতই তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। 
কিন্ত সাপটি ঘে ভাধে দংশন করিল, তাহাতে মালবৈদ্যের 
সন্দেহের উদয় হইল; এবং তৎক্ষণাৎ বিষ বাহির করিষা 
ফেলিয়া, সে ব্যক্তি বাঁচিয়া গেল। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গেল যে, সর্পটার একটি বিষদস্ত রহিয়!। গিয়াছে । 

উপরে বলিয়াছি মালবৈদ্যের! সর্পকে কামাইবার সময় বিষদস্ত 
গুলি বিষকোষ সহ তুলিয়৷ ফেলিয়। দেয়। বিষাক্ত সর্প মাত্রেরই 
ছইটা করিয়া বিষকোষ আছে। ইহা ঠিক বিষদস্তের ভিত্বিভূমিতে 
অবস্থিতি। এই কোবদ্ধয়ে বিষ সঞ্চিত হয়। ইহ! চক্ষের ঠিক 
নিয়ে মুখের মধ্যে সন্নিবেশিত । বিষদস্ত গুলিও চশ্াবৃত। 
ইহারা সাধারণত তালুর গারে প্রাগিয়া থাকে। সর্প কু্ধ 
হইলেই বড়ৎদন্তঘ্বয় লোজ! হইয়া বিড়ালের নখের ন্যায় 
চর্ঘ্ঘকাষ হৰব.ত বাহির হঘ্। এই বিষদস্তের মধ্য দিয়া 
ছিদ্র আর্ছে । কোষ হইতে বিষ নির্গত হুইটা এই,*ছিদ্রের 
ম্ধ্য দিয়া ষটস্থানে পতিত হয়। খন 'দীত তালুর গ্ঠয়ে 
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লাগিরা থাকে, তখন বিষকোষের মুখ বন্দ থাকে। দস্তঘ় 
সোজা হইবামাত্র কোষের মুখ খুলিয়া! যায়। 

দস্তগুলি এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত করা যে, বিষ কেবল উহা- 
দের মধ্য দিয়াই বাহির হইতে পারে। স্থৃতরাং সর্প ছে। মারিলেই 
কোষ হইতে খানিক বিষ দাতের ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহির 
হইয়া পড়ে। এইরূপে উপধুপরি ছে? মারিতে থাকিলে, 
প্রত্যেক বারে খানিক করিয়া বিষ নির্গত হয়। কিন্ত প্রথম 
বার ছে মারাতে ধে পরিমাণে বিষ বাহির হয়, দ্বিতীয় 
বারে তদপেক্ষা কম হয়, তাহার পর প্রত্যেক ছ্েঁগীতে 
বিষের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসে, এবং শেষে সর্পের 
কোষ একরূপ বিষশৃহ্ট হয । কিপ্ত ছে? মারা বন্দ করিলে 
অল্পক্ষণ পরেই কোষে আবার বিব সঞ্চিত হইতে থাকে। 

সর্পের তীব্র বিষ অতি মল্প মাত্রায় রক্তের সহিত মিশ্রিত 
হইলে, তাহাও মারাত্মক হয় । তবে বিবের পরিমাণ অন্ধ 
সারে, যন্ত্রণাদারক উপসর্গ গুলির প্রকাশ 'এবৎ বিষের গতি ও 
কার্য, কম বেশী হয়। প্রথম বারের দংশনে শরীরের 
স্তর যত বেশী ও বিষের কার্য দত ত্বরিত হইবে, পর 
নৃহুর্ভেই পুনরায় দংশন করিলে, (বিষের পরিমাণ অপেক্ষা- 
কৃত কম হওয়ায়), উপসগের প্রকাশ ও বিষের ক্রিয়াও 
তদপেক্ষা কম. হইবে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে দংশন করিতে 
থাকিলে, বিষের পরিমাণ যেরূপ কমিয়া আসিবে, উহ্থার ক্রিয়াও 
সেইরূপ কমিবে । শেষে কোষ একেবারে স্কিশূন্য হইলে, 
দংশনঞ্করিলেঞ$ আর শরীরে বিষ প্রবেশ. করিবে না, কুতরাং 
উদ্তা' মারাত্মকও হইবে না। 
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সর্পবিষ তৈলবৎ সামগ্রী, কিন্ত দেখিতে ঠিক মধুর ন্তায়। 
ইহার আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত, এত তিক্ত যে এক ফোটা 
মাত্র জিহ্বায় দিলে সারাদিন মুখ তিক্ত থাকে । ইহা অল্প 
পরিমাণে খাইলে কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু অধিক পরিমাণে 
সেবন করিলে মাথাধরা, গা বমিবমি, মন্তকে রক্তাধিক্য 
এবং চস্ু রক্তবর্ণ, প্রভৃতি নান। প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত 
হয়: সর্পবিষ ভক্ষণ করিয়। অনেকে লোককে আশ্চর্য্যান্থিত 
করেন, কিন্তু উহা! ভক্ষণে জীবনের কোন ভয় নাই। কিন্তু 
ব্দি একবিন্দু বিষ কোন প্রকারে রক্তের সহিত মিশ্রিত 
হয়, তবে তাহার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত 
কবিরাজদিগের বাবছারের জন্ত কি প্রকারে বিষকোষ 
হইতে সর্পবিষ বাহির কর। হয়, তাহা যাহারা দেখিয়াছেন, 
তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে সর্প দংশন করে, 
এবং কিরূপেই বা বিষদস্তের ছিদ্র দিয়া বিষ নিগৃত হয়। উপরে 
বালয়াছি যে, কবিরাজেরা কেবল কেউট! সর্পের বিষ ব্যবহার 
করেন। তাহাদের ব্যবহারের জন্য নিম্ন লিখিত উপায়ে সর্প- 
বিষ বাচির কর! হয়। প্রথমে, একজন বামহন্ত দ্বারা সর্পের মাথা 
চাপিয়া ধরে, তাহার পর একখানি ঝিনুকের কিকু্দংশ তাল- 
পত্র দ্বার! আচ্ছাদিত করিয়া, উহার মুখের ভিতর জোর. 
কিয়া পূরিষ। দেয় । বিন্ুক মুখের মধ্যে পুরিয়া দিবার 
সময় সর্ ক্রোধ করিয়। মাড়ি চাপির়। ধরে, সুতরাং দস্তদ্বয় সোজা 
হ্ইয়! জালপল্ রা করিয়। ভিত্বরে প্রবেশ করে। বিষকোষের 
মুখও নেই সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়! যায়, এবং দক্কেরে মধ্য ছমিয়। 
ধারা বাহিয়া! বিষ বিশ্ৃকে পড়িতে থাকে । প্রথম ছুই. এক্স, 


(৩৩) 


সেকেণ্ড এইরূপ ধারা বাহিয়া পড়িয়া, ক্রমে ফোটা ফেণটা করিয়া 
পড়িতে থাকে, এবং শেষে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। ইহা- 
; তেই বুঝা ধায় যে, কোষ বিষশূগ্ধ হইয়া গিয়াছে 

তখন উক্ত ঝিন্ধুক বাহির করিয়া দেখা সায় যে, ৩।৪ কাচ্চ। 
পরিমাপ বিষ উহ্থীতে পড়িয়াছে। ইহার এক ফোঁটা বিষ গায়ে 
বষিলে, দাঁবানের ফেণার স্তায় লাগিয়া যাইবে । বৈদ্যগণ 
উষধার্ণে বাবহার করিবার জন্য বিষ সরিষার তৈলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া রৌদ্ডে গুখাইয়া লয়েন। শুদ্ধ হইলে উহা! পেষণ 
করিয়া চুর্ণ করা বাইতে পারে । মালবৈদোরা বলে বে, বিষ 
বাতাদে রাখিলে উহ্হার তেজ ক্রমে ক্সীণ হইয়া যায়! 

বিন্বৃকাচ্ছাদিত তালপত্ খানি ভাল করিয়৷ পরীক্ষা করিলে 
দেখা বাইবে যে, উহাতে সর্পের দস্তাঘাতে হুইটী অতি ক্ষুদ্র 
ছিদ্র হয়ে । এই ছিদ্রদ্ধয়ের ব্যবধান অদ্ধ কি সিকি ইঞ্চি 
হইবে। সর্পের দন্ত হইতে ঝিন্ুকে দখন বিষ ধারা বাহিয়া 
পড়িতে থাকে, তখন ইহার গতি নিরীক্ষণ করিলে দেখ! যাহ 
যে, বিষ একেবারে অধিক পরিমাণে নির্গত হয় না। ইহা দ্বার! 
স্পই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দংশনের সময় অতি সামান্ত মাজ্রায় 
বিষ দষ্টব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। তাহার পর, 
দষ্টব্যক্তি সর্পকে তাহার শরীরের মধ্যে আস্তে আস্তে বিষ ঢালিয়! 
দিতে দিবে কেন? বরং দংশন করিবামাত্র সে দষ্ট অঙ্গ টানিয়া 
লইবে, কি সর্পকে নুরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা একরিবে । 
সর্প কামান হইলে তাহার ক্কগ্রদস্ত গুলি জ্হজেই ও 
করা ভ্তাইতে গরারে। আমরা সর্পের কয়েকটা সুর দৃক্ত অন্- 
বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা “পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিধ। উহাদের আকাবু 


(৩৪) 


ঠিক বুহৎ দস্তের স্তায়। উপরে বলিয়াশ্ছি বে, সর্পের দত্তের 


মধ্য দিয়া ছিদ্র আছে । ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা বলেন ষে, 
এই ছিদ্র দত্তের অগ্রভাগ পর্য্যস্ত আছে, কিন্তু প্রকৃত তাহ। নহে। 


এই ছিদ্রের মধ্যে সক্ষম চুল প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে, 
ইহ। দত্তের অগ্রভাগ পর্য্যস্ত না! বাইয়া মধ্যস্থল হইতে ব:হির হইয়া 
পড়িবে । এটা অতি আবশ্তকীয় কথা, এবং সকলেরই ইহা 
স্মরণ রাখা উচিত। শ্রী'ভগবান সর্পদন্তের এইরূপ গঠন করিয়া, 


জীবগণকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইবার এক উপায় 
উদ্ভাবন করিয়! দিয়াছেন। কারণ, ছিদ্র যদি দত্তের অগ্রভাগ 
পর্য্যস্ত থাঁকিত, তাহা হহলে প্রত্যেক দংশনেই শরীরে বিষ 
প্রবেশ করিত, এবং সর্পদংশন শতগুণ অধিক মারাত্মক হইত | 
গোক্ষুরা, কেউটা, পাতরাজ প্রভৃতি প্রায় সকল ফণাবুক্ত 
সর্পের বিষই অতি তীত্র। উলুবোড়া ব৷ পচাবোড়া ফণাবিহীন । 
ইহাদের দত্ত সর্ধপ্রকার ফণাধারী সর্পের দত্ত হইতে বড়। 
উলুবোড়া বা পচাবোড়া দেখিতে অতি হুনদর। ইহারা মন্ধুষা 
নিবাস হইতে অনেক দুরে, মাঠে, বাস করে। ইহাদের দংশন 
গোক্ষুর! সর্পের দংশন হইতেও সাংঘাতিক; কারণ ইহাদের দত্ত 
অতিশয় লক্বা, সুতরাং ইহাদের দংশনও অধিক গভীর । ইহাদের 
ংশনে দষ্টস্থান পচিয়! যায় বলিয়া! ইহাদিগকে পচাবোড়। বূলে। 
পাতরাজ জাতীয় সর্প সর্বাপেক্ষা অধিক ভর়ঙ্কর। কারণ, 
ইহাদের বিষ অতিশয় তীব্র এবং বিষকোবও বড়। আবার 
ইহাদের দস্তও উলুবোড়ার দত্তের গ্তায় বড়। পাতরাজ সর্প 
উলুবোড়া $ চতুণ্ডগ, আর কেউটা অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়। 
উনুবোড়ার দংশন গভীর হইলেও ইহাদের বিষ অতি 
ধীয়ে ধীরে (যাপিত হয়, কিন্ত পাতরাজ জাতীয় সর্পেরু,দংশন 
যেমন গভীর, ইহাদের বিষও সেইরূপ তীব্র ও স্রতব্যাপ্পী | 


পঞ্চম অধ্যায় । 


শন । 

সর্পে দংশন করিলেই যে মারাআ্ক হয়, কি দষ্ট-ব্যক্তির 
শরীরে বিষ প্রবেশ করে, ভাতা নহে । কখন কখন দেখা 
বায় যে, সর্পের দংশনে সামান্ত একটু ছাল উঠিয়া গিয়াছে, 
কখনবা ক্ুচের অগ্রভাগ দ্বারা টানিয়া আনিলে যেবধপ 
আচড় পড়ে, সেইরূপ দুটা দাগ পড়িয়াছে । সেইজন্য মাল- 
বৈদোর! সর্পদংশনকে তিন ভাগে বিভভ্ত করিয়া থাকে, যথা 
ছোল, টান ও টিপ। 

সর্পে ছ্ যারিয়ছে, আর ঠিক সেই সময় লক্ষ্যস্থান 
সরাইয়া লওয়া হইয়াছে । স্থতরাঁৎ হয়ত ছে আদপে আক্রাস্ত 
ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করে নাই, কিম্বা চদ্ধের উপর দস্তাগ্রের 
সামন্ত আঘাত লাগিয়াছে, এবং শর স্থান হইতে অল্পমাত্র ছাল 
উঠিয়া গিয়াছে । এইরূপ স'মান্ত একটু ছাল উঠাকে “ছোল” 
কামড় বলে। ইহাতে দ্টস্থানে বিষ পড়িতে পারে না। 
কারণ ছে! মারিবাঁর সময় লক্ষস্থান সরাইয়া লওয়ায়, 
অন্থস্থানে গড়ে, সুতরাং বিষও সেই সঙ্গে সঙ্গে আ্স্থান্ছে পড়িয। 
ঘা । "“ছোল” কামড়ে প্রাণের কৌন ভয় নাই 

কিন্তু কখন কথন ছে! মার্িবার সময় লক্ষাস্থান তাড়াড়াড়ি 
পরাইতে পারা যায় মই * ইহাতে সর্প £ছো ধরিয়া লক্ষাস্থাল 
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দস্ত বসাইবার সময় পাইয়াছে। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিও এদিকে 
ঝাড়া দিয়া, কি অতি ত্রস্তভাবে, সর্পের দত্ত হইতে দষ্টস্থান 
ছাড়াইয়া লইয়াছে। ইহাতে তীক্ষ স্থচ্যগ্রের আচড়ের ন্যায় 
দষ্টস্থানে একটী কি ছুইটী আঁচড় পড়িয়া গিয়াছে । ইহাকেই 
“টান” কামড় বলে। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, সর্পের দত্তের মধ 
দিয়া ছিদ্র আছে। সুতরাং দত্ত অধিক পরিমাণে শরীত ভেদ 
করিবার পূর্বে, যদি দষ্ট অঙ্গ সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে 
দষ্টস্বানে বিষ প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর 
&্ঁ মার্িবার সময় বিষকোষ হইতে যে বিষ বাহির হইবে, তাহা 
দষ্টস্বানে না! পড়িয়া অনান্তানে আসিয়া পড়িবে। এই “টান” 
কামড়ে অনবরত রক্ত পড়িতে থাকে ; এবং ইহাতে জীবনের 
কোন আশঙ্কা নাই | 


_ একমাত্র "টিপ” কামড়ই মারাত্মক । বখন সর্প দংশন 
করিয়! দাতের অর্ধেকের বেশী দষ্টস্থানে বসাইতে পারে, তখন আর 
সহজে ছাড়িতে চাহে না, কামড়াইয়াই থাকে । এমন কি, 
বিশেষ জোর করিয়া! ছাড়াইয়া লইতে হয়। ইভাকেই বলে 
“টিপ” কামড় । 


মনে ভাব ক-_-গ-_-খ সর্পের একটী দত্ত । ক দস্তের গোড়া, 
খ অগ্রভাগ । কহইতেগ পর্যযস্ত দস্তের মধ ফীপা, এবং 
গ-এর নিকট দ্বিদ আছে। বিষকৌষ হইতে বিষ বাছির হইয়া দস্তের 
ফাপা"অংশের ৫ধ্য দিয়া গ-এর নিকট যে ছিদ্র আছে, তাঁহা দিয়া 
বাহিরে অর্সি্া পড়ে । যদি সর্প আপনার দত্তক, খ হটুঠিত গ 
পর্যন্ত দট্টস্থান ভেদ (করিতে পারে, তবে €দ্টব্যক্তির শরীরে বিন 


(৩৭) 
প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু বদি তদপেক্ষা বেশী অংশ 
বসাইতে পারে, তবে বিষ শরীরে প্রবেশ করাইতে পারে । 

“টিপ” কামড়ে দষ্টস্থানে হুচ্যগ্রের ন্যায় হুইটী, কখন বা একটা 
সাত্র, ছিত্র দেখা যাইবে, এবং অতি. সাধান্য রক্ত পড়িতে 
থাকিবে । সর্পের যখন একটা ঈাঁত দংশনোপযোগী থাকে, 
তখন একটা ছিদ্র, এবং যখন দুইটী থাকে, তখন ছুইটি ছিদ্র 
হয়। কিন্তু ছিদ্র একটী বা দুইটা হউক, এইরূপ দংশন যে মারা- 
আক তাহাতে সন্দেহ নাই। সাপ বখন দাতের অনেক খানি 
শরীরে বসাইর়া কামড়াইয়া ধরে, তখন দ্টস্থানের নিলে স্বাভাবিক 
দাতের দাগও পড়িয়! যার । ফণাবিহীন, বিশেষতঃ কানড়, সপের 
দংশনেই এইরূপ চিহ্ন বেশী দেখা যায়। 

“ছোল” ও “টান” কামড় মারাত্মক নহে, সুতরাং উহাতে 
চিকিৎসার আবশ্তক করে না। কেবলমাত্র “টিপ” কামড়েরই 
কোন প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন । অনেক সময় উধধ সেবন 
করাইয়। সর্পদৎশনে উপকার হইতে দেখা যার । কিন্তু ইহা প্রকৃত 
ওষধের গুণ নহে, “ছেল” ও “টান” কামড়ে প্রয়োগ হয় 
বলিয়াই এরূপ উপকার বোশ্বহয় । “টিপ” কামড়ে উঁষধধ সেবন 
দ্বীরা কোন প্রকার ফলপ্রাপ্ত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব | কারণ, 
শরীরে সর্পের বিষ যত শীঘ্র কার্য্য করে, ওষধ সেবনে তঠ 
ত্বরিত,কার্ধ্য করিতে সক্দম হর না । বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত 
হইয়াই উপরে উঠিতে থাকে, তখন ইহার টি এ সৌধ । না 
হইলে, ইহা! বরাবর ফুল্ফুসে গম্জ করে, এবংস্সথানে ; 
তাহারাকর্ধ্য ভূর করিয়া! ফেলে। সুতরাং শরীরেষ্টবিষ প্রাবেশ 
ক্ধরিলে, ওঁধধ ধরিতে স্ভা ধরিতে মন্রধা সিরা যায়। 
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সর্পে দংশন করিয়াছে এ কথা উঠিলেঃ প্রথমতঃ দেখিতে 
হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে সর্পে দংশন করিয়াছে কি না। দ্বিতীয়তঃ 
দেখিতে হইবে নে, দংশন-__ছোলি, টান, কি টিপ। বদি ছোল 
কি টান কামড় হয়, তবে চিকিৎসার প্রয়োজন নই । 

কিন্তু প্রকৃত সর্পে দংশন করিয়াছে কি না, ইহা ঠিক করা 
অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। দর্পের দংশনে যেমন জালা 
ও চিন্চিন্‌ করে, বিছ] কাকড়াবিচ্বা ও ভিমরুলের দংশনেও 
ঠিক' সেইরূপ করে। তবে সম্ভবতঃ ইহাদের দংশন অপেক্ষা 
সর্পের দংশন কম বন্ত্রণাদায়ক হইবে। কারণ, এরূপও দেখ! 
গিয়াছে যে, রাত্রে কানড় সর্পে দংশন করিয়াছে, আর প্রান্তে 
দষ্টবাক্তি মুমূর্যাবস্থার পড়িয়া রহিয়াছে । ইহাদের দংশন কম 
যন্ত্রণাদায়ক বলিয়াই বোধহয় উহাতে দষ্টব্যক্তির নিদ্রাভ্গ হয় 
নাই। কানড় অপেক্ষা গোক্ষুরার দংশন অধিক যন্ত্রণাদায়ক 
সন্দেহ নাই। কিন্তু গোক্ষুরার দংশনে দষ্টব্যক্তিকে এরূপ অসাড় 
করিয়া ফেলে যে, সে আপন শরীরে কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে, 
তাহা সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। আবার 
কখন কখন কিসে যে দংশন করিল, তাহা রোগী ঠিক করিয়া 
বলিতে পারে না। অনেক দময় চিকিৎসক রোগীর নিকট 
প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারে যে, কিসে দংশন করিয়াছে, কিন্ত 
কখন কখন ইহা আদপে ঠিক হয় না। ৃ 

এরূপ, অবস্থায়, রোগীকে সর্পে কি অন্ত কিছুতে দংশন 
 ক্করিয্ছে, তাহ'সাব্যস্ত করা, কঠিন হইয়া! পড়ে। কীকড়া- 
বিছার দংশর্দে একটা মাত্র ছিদ্র ও তেতুলে-র্িছার কুঁষড়ে 
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দুইটা ছিদ্র হয়। গ্ীরার সর্পের দংশনে কখন দুইটা, কখন ঝ 
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একটা মাত্র ছিদ্র হইয়া থাকে । সুতরাং প্রকৃত কিসে দংশন 
করিয়াছে তাহ! সাব্যস্ত করিবার জন্য 'রোগীকে বিশেষরূপে 
পরীক্ষা করা আবশ্তক | ইহাই ঠিক করিবার জন্ত আমর! 
বিভিন্ন দংশনের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বিবৃত করিস্তেন্ি। 
বশ্চিকের দংশনে দষ্স্থানে যে ছিদ্র হয়, তাহা সর্প 
ংশনের ছিদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং দংশনের একটু পরেই 
উহা! অদৃষ্ঠ হইয়া বায়। কিন্তু বড় সর্প দংশন করিলে যে 
ছিদ্র হয়, তাহা অনেকক্ষণ, অনেক সময় কয়েক ঘণ্ট। পর্যাস্ত ও, 
থাকিয়া যায়। বৃশ্চিক ও ভিমরুলের দংশনে দষ্টস্থান রক্তবর্ণ 
হয়, কিন্ত সর্পের দংশনে দষ্টন্থানের চতুপ্পার্খ ঈষত কৃষ্ণবর্ণ 
বা ঈষৎ নীলবর্ণ হইয়া খায় । আবার সর্পের “টিপ” কামড়ে 
দষ্টস্থান হইতে অল্প মাত্রায় রক্ত নির্গত হইয়া সেই স্থানেই গু 
হইয়া যায়, কিন্ত বৃশ্চিকের দংশনে অধিক পরিমাণে রক্ত পড়ে। 
উপরে বলিয়াছি যে, সর্পদংশনে বিষদস্তের ছিদ্রের নিয়ে 
স্বাভাবিক দস্তাঘাতের চিহ্রও পরিলক্ষিত হয়। এই স্বাভাবিক 
দস্তাঘাতে কখন অল্প কখন বা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত 
হইতে থাকে | বুশ্চিকের স্বাভাবিক দস্ত নাই, সুতরাং তাহাদের 
ংশনে এরূপ হয় না। আবার সর্পদংশনে দষ্টস্থানের চারিপার্শে 
সর্পের মুখের লাল লাগিয়া! যায়, এবং এই লাল! ক্ষণপরে শুথাইয়। | 
দ্টস্থানের চারিদিকে চক্চক্‌ করিতে থাকে। সঃ কি অন্ত 
কিছুর দংশনে এরূপ লালা লাগে না। চি 
ব্যতীত অন্ত সকল দংশনে দ্টস্থান্ব না উর 
থাকিয়প্যায়। ভ্্পে দংশন করিলেই স্থান ফুলয় ক 
গকিন্তু উহা অর্লক্ষণ পরেই »আাবার মিলাইয়া খ্য়। এই সমস্ত 
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লক্ষণ পরীক্ষা করিয়াও বদি সন্দেহ দূরীভূত না হয়, তবে দষ্টস্কানে 
রে ছরিকার অগ্রভাগ দ্বারা চিরিন্সা, শর স্থানের রক্ত পরীক্ষা 
রা উচিত। দষ্টস্থানে বদি আদপে রক্ত না পাওয়া বায়, 
্ রক্ত বিবর্ণ দেখা নায়, তবে বুঝিতে হইবে ঘে, নিশ্চর 
সর্পে দংশন করিয়াছে । ফল কথা, সন্দেহ স্থলে, অর্থাৎ কিসে 
ংশন করিয়াছে তাহা ঠিক না হইলে, তখনই চিকিৎসা 
আরম্ভ করিতে হইবে । আর চিকিৎসা আরম্ভ হইলেই নিশ্চিত 
রূপে জানা যাইবে মে, দরৎশন সর্পের কি অনা 'কিছুর । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


0 


বিষের গতি ও ক্রিয়া 


উপরে ব্লিয়াছি যে, সর্পে দংশন করিবা মাত্র দষ্টস্থান ক্রমে 
ফুলিতে থাকে, কিন্তু একটু পরেই আবার ওঁ ফুলা মিলাইয়। 
।বায়। মালবৈদ্োরা বলে যে, স্র্প দংশন করিবামাত্র প্রথমে 
সিকির মতন, পরে আছুলির মতন, তাহার পরে টাকার মতন 
ফুলিবে, এবং শেষে কুল কমিতে থাকিবে । 

যতক্ষণ বিষ ছিদ্রস্থান ছাড়াইয়! না উঠিবে, ততক্ষণ এই 
ফুলা থাকিবে, এবং বিষ উঠিতে আরম্ভ করিলেই, ফুল! ক্রমে 
কমিয়া আসিবে । অর্থাৎ এইব্ূপ ফুল] থাকিলেই জানা যাইবে 
বে, বিষ এখনও দষ্টস্থানে আছে। আর ফুলা নাই দেখিলে 
বুঝিতে হইবে যে, বিষ দষটস্থান ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অর্ধ- 
ঘণ্টা পরে ক্ষতস্থান আবার একটু ফুলিয়৷ উঠিবে। কিন্ত এ ফুলা 
বিষের জন্য নহে, শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে যে 
কারণে ফুলিয়া উঠে, এ সেই কারণের ফুলা। 

বিষ শরীরে প্রবেশ করিব মাত, উর্ধে উঠিবার জন্য পথ. 
অন্বেষণ করিতে থাকে । যদি প্রধান শিরা দুর দংশন 
করে, তাহা হইলে বিষের পথ পাইতে দেরি হয কখন পু 
ঠিক প্রীরার উপর দংশন করায়, দস্ত ত্র শিরাঁতেদ করিয়া 
স্টরীরে প্রবেশ করে। এরূপ হইলে দংশ্ঈম করিবা মাত্রবব্জি 
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উপরে উঠিতে থাকে, এবং রোগী শীগ্তই মৃত্যুমুখে পতিত হয়! 
বিষ শিরায় প্রবেশ করিতে পাঁরিলেই উদ্ধে উঠিতে থাকে । 

বদি সর্পের ছুইটি বিষদস্ত থাকে, তবে দষ্স্থানে দুইটা 
ছিদ্র হয়। এই ছিদ্রদ্বয়ের বিষ ভিন্ন ভিন্ন শিরা অবলম্বন 
করে। এইরূপে দুই বিন্দু বিষ দুইটি শিরা অবলম্বন করিয়া 
পাশাপাশি হইয়! উঠিতেথাকে। ইহার মধ্যে একটির গতি রোধ 
করিলেও অপরটি রোগীর প্রীণনাশ করিতে সক্ষম হয়। উপরে 
বুলিয়াছি যে, ছুই ছিদ্রের বিষ দুইটি শিরা দিয়া পাশাপাশি হইয়া 
উঠে। যখন উভয় দস্তাঘাত শিরার উপর কি শিরা হইন্তে 
সমদুরে পতিত হয়, তখনই দুইটি শিরা বাহিয়া ঠিক এক 
সময় বিষ পাশাপাশি হইয়া উঠে! কিন্ত যদি একটি দংশন 
শিরার উপর এবং অপরটী শিরা হইতে দুরে পড়ে, 
তবে শেষোক্ত দস্তাঘাতের বিষ শিরাতে বাইবাঁর পুর্বে, 
প্রথমোক্ত দস্তাঘাতের বিষ শিরা দিয়া দ্রুতগতিতে উপরে 
উঠিতে থাকিবে; এবং যদি ইহার গতিরোঁধ করা না হয়, 
তবে দ্বিতীয় ছিদ্রের বিষ শির! খুঁজিয়! লইয়া দষ্টস্থান হইতে 
অল্প উঠিবার পূর্বেই, প্রথম ছিদ্রের বিষ দ্বারা দ্টবাক্তি 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

স্থান হইতে বিষ উপরে উঠিবার সময় এক নূতন নিয়ম 
অনুসারে শিরা' বাছিয়া লয়। এই ছুই ছিদ্রের ছুই বিন্দু 
বিষ রন রর সময় ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন শিরা অবলম্বন 
কীরিৰেঁ। . আ্কর বাম ছিত্ডের বিষ এছিজ্রের বামপান্্ের, 
এবং ক ছিজের বি এই ছিদ্রের দক্ষিণের, €শরা আবলঙ্কন 
করিবে । এই দুই দ্রের, মধ্যভাগে যদিৎকোন শিরা পতিত হয়; 


(৪৩) 


তবে কোন ছিদ্রের বিষই এ মধ্যস্থিত শিরা অবলম্বন করিবে ন1। 
নিয়ে ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়! দিতেছি । মনে কর, 

সর্পে দংশন করিবার পর, দ্স্থানে . গ' ঘ ঙ 

ক থ এইছুইটিদষ্টছিদ্র দেখা যাই- 

তেছে, ক-ছিদ্র বামে ও থখ-ছিদ্র 

দক্ষিণে । গ ঘ ও এই তিনটা 

শিরা; গ-শিরা ক-ছিদ্রের বামে, ০ ০ 

উ-শির! খ-ছিদ্রের দক্ষিণে, এবং ঘ- চু থ 


শিরা কথ-ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখন ক-ছিদ্রের 
বিষ উহা'র বামপার্্স্থ গ-শিরা, এবং থ-ছিদ্রের বিষ উহার 
দক্ষিণ দিকস্থ ও-শিরা অবলম্বন করিবে । ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত 
ঘ-শিরা কেহই অবলম্বন করিবে না। 

বিষ-বিন্দুদ্বয় এইবরূপে আপনাপন শিরা বাহিয়া উপরে 
উঠিতে থাকিবে, এবং শেষে কুস্ফুসে যাইয়া উহার ক্রিয়া বন্ধ 
করিয়া ফেলিবে। যদি বিষ-বিন্দুদ্ধয়ের গতি বাধা না দেওয়া 
হয়, তাহ! হইলে তাঁহার! বরাবরই আপনাপন শিরা দিয়া উঠিতে 
থাকিবে, কিন্ত পরস্পর সম্মিলিত হইবে না । এখানে শ্রীভগবানের 
একটি অতি আশ্চর্য্য কপার কথা বলিতেছি। অর্থাৎ এমন 
উপায়ও আছে যে, বাহির হইতে বিশেষ গতি জানা যাইতে 
পারে। যখন .ষে লোমের গোড়ায় বিষ আসে, সেই.লোমটা 
তখনই গায়ের উপর লাগিয়া যার, এবং বি উত্তষ লোমটা। 
ছাড়াই উপরে উঠিলেই, উহা” আবার স্থান ্ব্থা 
প্রাপ্ত পয়। অর্থাৎ আবার সমান হইয়া উঠে, এবং উহার 
পরের লোমন্টী এধৈঁরূপ প্পডিয়া যায় .এবঙ পরক্ষণেই আঁকার 


(85) 


উঠে। এইরূপ পর পর বিষ যখন যে লোমের গোড়ায় আসি- 
তেছ্ছে, সেই লোমটা ভখনই পড়িয়। বাইতেছে ও পরক্ষণে আবার 
স্বাভাবিক অবস্থা শ্রাপ্ত' হইতেছে । এই প্রকারে, বিশেষরূপে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, বাহির হইতে বিষের গতি বেশ 
অনুভব করা বাইতে পারে । 

সাধারণতঃ রাত্রিকালেই সর্পে দংশন করে| সুতরাৎ থে 
চিকিৎসকের হস্তে রোগী পড়ে, তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষু 
হওয়া আবশ্তক। বদি তাহার দৃষ্টিশক্তি ভাল না থাকে, 
তবে এক যোঁড়। ভাল চসমা কি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার কর! 
উচিত । ম্যাগনিফাইৎ গ্লাসে বড় ও বেশ পরিস্কার দেখা ঘাস, 
স্বাতরাং ইহ! দ্বারা বিষের গতি উত্তষরূপ লক্ষিত হয় । ফলত: 
চিকিৎসা আরপ্ত করিবার পূর্বে বিশেষ মনোনিবেশপুক্বক 
রোগীকে পরীক্ষা] কর! সর্াপেক্ষ। অধিক আবশ্তক। প্রথমত: 
ছিদ্রদ্বয় পরীক্ষা করিতে হইবে; তাহার পর যেযে শিরা দ্বার! 
বিষ উঠিবার সম্ভাবনা, তাহাই ঠিক করিতে হইবে; শেষে 
পরীক্ষা ছার! দেখিতে হইবে বে, বিষ কতদুর উঠিয়াছে। বিষ 
বদি তখনও শিরার মধ্যে থাকে, তবে অনায়াসে উহা! নষ্ট করা যায়। 

বিষ কতদূর উঠ্ঠিয়াছে, তাহা! ঠিক জানিয়া তাহার উপর 
বন্ধন করিলে বিষের গতি রোধ হইবে । বিষের গতি রোধ 
হইলে, বিষ-বিন্দুদ্ধয় আর উপরে উঠিতে না. পারিয়া খানিক 
নিম্নে জামিয়া।আসিবে, এবং তখনই আবার অধিক বেগের 
সাহত উঠিয়া বন্ধনে আঘাত করিবে। যদি বন্ধন দৃঢ় 
না. /য়, তবে এইস্ধপে বিষ বারদ্ধার ঢুস মারিম্ত মারি বন্ধন 
উলঙ্ঘন করিবেঞ্থুং অতি দ্রুতগতিজ্ঞেউপঞ্জে উঠিতে থাকিরে। 
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কিন্তু বন্দি বঞ্ধন খুব দৃঢ় হয়, এবং বিষ কোন ক্রমে উপরে 
না উঠিতে পারে, তবে উহা অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ এক- 
বার নিচে নামিয়া আসিবে, আবার দ্রতবেগে উপরে উঠিয়া 
বন্ধনে আঘাত করিতে অর্থাৎ ঢুস মারিতে থাকিবে। 
শিরার মধ্যে বিষের এই গতি বাহির হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা 
বায়, তবে চক্ষের দীন্তি ভাল থাকা আবশ্তক ৷ কিন্তু বিষের 
এই ঢুস মারা প্রক্রিয়া ক্রমে কমিয়া আসিবে, এবং শেষে 
একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । তাহার কারণ, বিষ সেই শিরা 
দিয়৷ উঠিতে না পারিয়! চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । 

বিষকে যদি শিরার মধ্যে পাওয়া বায়, তবে অনায়াসে 
সাহায্য কর! যাইতে পারে । বিষ ছাড়াইয়া পড়িলে উহার সাহাবা 
করা কঠিন হইয়া পড়ে । উপরে দুঢ়বন্ধন করিলে বিষ ছড়া 
ইয়া পড়ে। কিস্তুতবু বন্ধন কর! নিতান্ত প্রয়োক্গন ৷ বন্ধন 
করিতে কাল বিলম্ব করা* কর্তব্য নহে। 

যদি বিষ কোন গতিকে বন্ধন ছাড়াউয়া উঠিতে পারে, 
তবে পূর্ধবাপেক্ষা অধিক বেগের সহিত উপরে উঠিতে থাকিবে, 
এবং দষ্টব্যক্তিকে শপ্তই প্রাণে বধ করিবে । 

যে যে স্থান দির বিষ উঠিতে থাকে, তাহা ক্রমে অসাড় হইয়| 
ফাইবে, রোগীর নিকট সে অঙ্গ খুব ভারি বলিয়া বোধ হইবে, 
এব উহ নাড়াচাড়া করা তাহার পক্ষে খুৰ কষ্টকর হইবে। 
বিষ রোগির লাযু (০৮৪) অতিশয় আত্রশন্ত করে, এবং 
ইহাই সর্পাঘাতে মৃত্যুর প্রধান করা বলিয়া বোর | প্র 
সীযু 85755) ধংশ হয়, এবং তাহার পর শরীর) অসাড় 
তাত কয় বন্ধ কইয়া পড়ে। 
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বিষ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র, রোগীর ও 
হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ ও বড়বড় হয়, রোগী নাকী সুরে কথা 
বলিতে থাকে, এবং তাহার আস্বাদশক্তি লোপ পাইয়া 
যায়। তখন জিহ্বায় তিক্ত কিন্বা মিষ্ট দ্রব্য দিলে অংস্বাদনের 
দ্বারা রোগী উহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না। তাহার 
কর্ণেজ্িয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আক্রাস্ত হইবে । তখন রোগীর 
সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘন্দ্দ নির্গত হইতে থাকিবে, এবং সে ঘনঘন 
মুক্ত হইবে । আবার কানড় সর্পে দংশন করিলে কখন বা 
সমস্ত শরীর এবং কথন বা কেবল বিশেষ। কোন অঙ্গ ফুলিয়া 
পড়িবে । এইরূপ ফুলিয়া রোগী ভয়ানক আকার ধারণ করিবে | 
কথন জিহ্বা এত ফুলিবে যে মুখে আর ধরিবে না, কিন্বা গাল 
এত ফুলিবে যে চক্ষু বুজিয় যাইবে । কখন বা মৃত্য পুর্ধে রোগীর 
রক্কবর্ণের কি কুষ্ণবর্ণের মল নির্গত হইতে থাকিবে । বোড়। 
সর্পে দংশন করিলে, অঙ্গ পচিয়া৷ খসিয়া পড়িবে, এবং দংশনের 
২৪ দিন পরে রোগীর মৃত্যু হইবে । 


সগ্ডম অধ্যায় | 


বন্ধন ও চিকিৎসা প্রণালী । 

আমরা এখন মালবৈদ্যদিগের চিকিৎসা প্রণালী বিস্তৃত" 
দ্ধপে বলিব। ধাঁতারা পূর্বের কয়েক অধ্যায় মনোযোগ পূর্বক 
পড়িয়াছেন, তাহারা সহজেই ইহ! বুঝিতে পারিবেন । 

একদিন কতিপয় মালবৈদ্য একটা সর্প খেলাইতেছিল । 
সর্পটি সবে পূর্ব দিবস ধৃত হইয়াছে, তখনও বিষ্টাত ভাগ 
হয় নাই, স্থতরাং সম্পূর্ণ সতেজ রহিয়াছে । যে লোকটা 
সর্প খেলাইতেছিল, তাহার পার্খে আর একজন যালবৈদ্য 
বসিয়াছিল । সর্পটি ফণা তুলিয়া ছুলিতেছে, ছলিতে ছুলিতে 
হঠাৎ শেষোক্ত ব্যক্তির পদতলের পার্খে ছে! মারিল। লোকটা” 
এরূপ ভাবে বসিয়াছিল যে, সর্প ছে মারিতে মারিতে 
তাহাকে কক বিষ কেজিয। দিতে পাবিল লা ছে! 
মারিবার পরে যদিও সর্পটিকে সে চুড়িয়া ফেলিল, কিন্ত 
স্তবু সর্গ সেই অবকাশে দংশন করিয়া একটি ঈাত বসাইয়াছে, 
ও দগ্টস্থানে বিষ ঢালিয়! দিয়াছে । মালবৈদ্যের! সর্পটিকে ত 
তথ্বনই ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। তাহার পর,' তাহা” 
দিগের সার্দার দ্টপদ খানি হাতঃদিয়া ধরিল,টক্ণণকালের-জর 
একটুসপরীক্ষা্ করিল, এবং দেখিল যে, একটি দণ্ড বসিক়্াছে। 
তুরন মুখদিয়া খুব জোবের দহিতর*চুষিল, এবুখে 
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করিয়া বিষমিশ্রিত খানিক রক্ত তুলিয়া! মাটিতে ফেলিয়া দিল । 
এইরূপে যতক্ষণ রক্ত তুলিতে পারিল, ততক্ষণ চুষিয়া ফেলিতে 
শাগিল, এবং যখন আর রক্ত পাইল না, তখন নিরস্ত 
হইল। এই রক্তের সহিত অবশ্ত বিষ মিশ্রিত ছিল । তাহারপর 
সন্দেহ সম্পূর্ণ রূপে বিদুরিত করিবার জন্য এক খণ্ড জলস্ত অঙ্গার 
লইয়া দষ্টস্তান উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া দিল। এই সামান্ 
উপায় দ্বারা তাহাকে তখনই আরোগ্য করিল । এবং ছুই মিনিটে 
বিন! শ্রমে চিকিৎস! সাঙ্গ হইয়া গেল। 

কিন্তু যে ব্যক্তির ঠাত পান্সা, কি মুখের ভিতর কোন- 
রূপ ক্ষত থাকে, তাহার এইরূপে চুষিয়া বিষ তোলা কর্তব্য 
নহে। কারণ, যাঁহাদেব মাড়ী, দিয়া রক্ত পড়ে, তাহারা এই 
ভাবে চুষিয়া রক্ত তুলিতে যাইয়া, আপন জীবননাশ 
করিতে পারে। 

ছোট সর্পের দস্ত ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহারা দংশন করিলে 
চুষিয়া বিষ উঠাইবার চেষ্টা কা ব্রথা, কারণ ক্ষুদ্র দাতের 
ছিত্র দিয়া চুষিয়। বিষ তোলা কঠিন। আবার যখন ছোট 
সর্পে তাহার খুব সরু দাত দিয়া দংশন করে, তখন দষ্ট- 
স্থানে নেক সময় ছিদ্রের কোন চিহৃই পাওয়া যায় না। 
গোস্ষুরার এক দিনের ছানা দংশন করিলে, তাহাতে মৃত্যু 
হইতে পারে । কিন্ত দষ্টব্যক্তির শরীরে তাহার দংশনের কোন 
চিন্নুই & জি] পাওয়া যাইবে ন।। আবার বড় সর্পের ধদি 
বি থাকে, তবে*উহার দংশনের চিহুও অনেক 
সময়, পাওয়া যায় না। নিয়ে ইহার একটি চাস দৃতছি। 

এক দল ম$লঠবদ্য এক দিন নাৰ একার সর্পের খেলা 
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দেখাইতেছিল। ইহার্দের মধ্যে অনেক গুলি গোক্ষুরা ও 
মাঝারি আকারের একটা কেউটা ছিল। এই কেউটা সর্পটী 
উহাদের মধ্যে এক জন যুব! মালবৈদাকে দংশন করিল । সর্পটা 
নংশন করিয়া আর ছাড়িতে চাহে না। একটু চেষ্টা করিয়া 
তাহাকে ছাড়ান গেল। উহাতে সন্দেহ হইলু যে, হয়ত 
তাহার ছু একটি বিষদাত ভাঙ্গিতে বাকি ছিল। এই সন্দেহ 
করিয়া মালবৈদ্যেরা সর্পটিকে ধরিয়া তখনই ঝুড়ির মধ্যে 
পূরিয়৷ ফেলিল। তাহার পরে এক গাছি রজ্জ, বাহির করিয়া 
দষ্টস্থানের উপর বান্ধিয়া দিণ! দষ্টব্যক্তির বিপদ আশঙ্কা 
করিয়া আমরাও সেই চিকিৎসায় যোগ দ্রিলাম। মালবৈদ্যদিগের 
পদ্দার বলিল* “সির্পটা যে ভাবে দংশন করিয়াছে, তাহ! 
দেখিয়া সন্দেহ হইন্চেছে যে, উহাকে ভাল কামান হয় নাই। 
সম্ভবতঃ ই একটি ছোট বিষদাত রহিয়া! গিয়াছিল, এবং 
উষ্ভা বড় হইয়া দংশনৌপযোগী হইয়। থাকিবে 1১ 
দ'শন করিবামাত্র সর্পকে ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া না দেওয়ার 
জন্য যুবাটিকে সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিল । তাহার 
পর উনাদের সদ্দার দষ্টস্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে লাগিল। সে, দষ্টস্থানে স্বাভাবিক দত্তের ছুই একটা 
সামান্ত চিহ্ব ভিন্ন, বিষদাতের কোন চিত্র দেখিতে পাইল না । কি 
তবুও দষ্টস্থানের উপরে মে বন্ধন ছিল তাহা ৩খন খুলিয়া দিল না । 
* সর্দার তখন আমাকে বলিল, “মহাশর ! স্পকে কামাইবাৰ 
সমুয় 5 বশত; কথন ঞকখন ছুই নি: কু পান 
যায় ঞ্ঞ সুতরাং সন্দেহজনক দংশন করিখীছে দেহিলে, 
জংক্ষণা্ সর্পটিঝে বিস্লেষদূপে পরীক্ষা করিষ্পী_ দেখা উচিতউঘে, 
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উহ্ভার কোন ক্ষুদ্র দাত ভাঙ্গিয়া দিতে ভূল হইয়াছে কি না। 
যদি দষ্টস্তানে ছিদ্র থাকে, তবে বিষাক্ত দত্তৃদ্ারা যে দংশন 
করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।” সর্গর উহাই বলিয়। সর্পের 
সুখ হাতে ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনোনিবেশপুর্বক পরীক্ষা 
করিয়া দেখিল যে, উহার কোন বিষ দস্ত আছে কি না। 
কিন্ত কোন বিষর্টাত খুঁজিয়া পাইল না, তথন বন্ধন খুলিয়! দিল | 

যদি ঠাত পান্সা না হয়, আর যদি "এরূপ স্থানে দংশন 
করে যে, নিজে দষ্স্থানে মুখ দিতে পারা বায়, তবে সর্পে 
দংশন করিবামাত্র দষ্টব্যক্তি নিজে দ্টস্তান চুষিয়া বিষ বাহির 
করিয়া আপনাকে বাচাইতে পারে । সুতরাং যদি মাঠের 
মধ্যে, কি এরূপ কে'ন স্থানে কোন ব্যক্তিকে সর্পে দংশন 
করে যে, সেখানে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক পাওয়া বায় না, তবে 
তখনই উক্ত ব্যক্তি দ্টস্তান চৃষিয়া বিষ বাহির করিতে পারে । 

দষ্টস্থীনের উপরে বন্ধন করা সম্বন্ধে বিশেষ বিচক্ষণতার 
ও নিপুণতাঁর "মাবশ্তক । এ বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইলে, 
যে ব্যক্তি ইহাতে বিশেষ বিচক্ষণ, তাহার নিকট শিক্ষা করা 
উচিত। যাহার ইহাতে পারদশীতা নাই, সে হয় বন্ধন অধিক 
দৃঢ় করিবে, না হয় শিখিল করিয়া ফেলিবে। বন্ধম অধিক দৃচ 
হইলে রোগীর অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হম, আবার 
শিখিল হইলে বিষ বন্ধন ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে। 
স্থুতরাং বন্ধন (করিবার সময় তিনটি বিষয় দেখিতে হইবৈ। 
শধধ২--(১ উঠযু্ স্থানে বন্ধন কর! হইয়াছে ; (২) বন্ধন্ছসমান 
মতন হইয়াছে, . অর্থাৎ অধিক দৃঢ় কি শিথিল হয নাইন (৩) 
বস্তু গার কসিঝ় ঝগিয়াছে অথচ চাড়া জ্উ়হয় নাই। 
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কিসের দ্বারা বন্ধন করিলে সর্ধ্াপেক্ষা উত্তম হয়, তাহা 
ঠিক করিয়া বলা ভব্ুহ। তবে মালবৈদ্যেরা সাধারণত: সোণের 
দড়িই ব্যবহার করে, এবং তাহা ন1 পাওয়া গেলে, পাটের 
নড়ির দ্বারাও বন্ধন করিয়া থাকে । দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে 
হইলে, বন্ধনের নিয়ে একগাছি লাঠি . দিয়া, তাহার উপর 
কসিয়া বন্ধন করিতে হইবে । তৎ্পরে লাঠি বাহির করিয়! 
লইলে, বন্ধন দৃঢ় হইবে, অথচ চামড়া জড়াইয়া যাইবে না । 
বন্ধন-কার্য্ে পটু হইবার ইচ্ছা থাকিলে, প্রথমতঃ নিজের 
কি অপর কাহার গাত্রে বন্ধন করিয়া ইহা শিক্ষা কর! উচিত । 
সরু দড়ি দিয়া বাধিলে বন্ধনস্থান কাটিয়া যাইয়া রোগীর 
ক্লেশ হইতে পাবে, আবার দড়ি অধিক মোটা হইলে বিষের 
গতি রোধ হইবে না। সুতরাং মাঝারি রকম দড়ির দ্বার! 
বন্ধন করাই উচিত । একটি পেন্সিলের ম্যায় মোটা দড়ি হইলেই 
ঠিক ভইতে পারে। 

₹শন করিবামাত্রই যদি বাধা লায়, তবে দষ্টস্থানের এক 
কিম্বা ছুই ইঞ্চি উপরে বন্ধন করা কর্তব্য। কিন্তু যখন 
দংশন করিবার পর অনেকক্ষণ গত হইয়াছে, এবং বিষ,কতদুর 
উঠিয়াছ্ছে তাহা ঠিক করা যাইতেছে না, তখন দষ্ট-অঙ্গের 
সর্কোচ্চ স্কানে বন্ধন করা উচিত। মনে কর, এক জনের পায়ে 
ংশন করিয়াছে, এবং দংশনের পর অনেক্ষ সময় গত হই- 
যাছ ও কতদুর বিষ উঠিয়াছে তাহা ঠিক কর! ৯০ না? 
এবূপ অবস্থার উরুদেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানে, রণ উচ্চ 

বপর হয়ঃ সেই স্থানে: ক 
এ একটির*অধিকু দেওয়া কর্তৃব্য। করণ, বন্ধন সানু 
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না হইলে, উহাতে বিষের গতি 'রোধ হয় না। সেই জন্য 
মালবৈদ্যেরা সাধারণতঃ তিনটি করিয়া! বন্ধন দিয়া থাকে । 
এই বন্ধন গুলির মধ্যে কয়েক ইঞ্চি বাবধান রাখিতে হইবে । 
মার প্রথম বন্ধন মপেক্ষা ছ্িতীয়টি অধিক দৃঢ়, এবং তৃতীয়টী 
ভদপেক্ষাও অধিক দৃঢ় করা উচিত । 

উপরে বলিয়াছি, কাহারও একটা বন্ধন দিয়া চুপ করিয়া 
থাঁকা উচিত নহে । কারণ বন্ধন ভাল না হইলে বিষ সহজেই ইহা 
ডাড়ায়া উঠিতে পারে। উপধু'্ঠপরি তিনটি বন্ধন দিবার উপ- 
কারিতা পরে বিস্তারিত বলা যাউবে । তবে এখানে ইহাই বলিলে 
নথেষ্ট হইবে যে, বন্ধন দ্বারা বিষের গতি সম্পূর্ণ রোধ ন! হইলেও, 
তিনটি বঙ্ধন করিলে ভালরূপে চিকিৎসা! করিবার অনেক সময় 
পাওয়া যায় এবং বিষের তীব্রতাও নষ্ট করা যাইতে পারে । 

বন্ধন করিয়াই উহাতে জল ঢালিরা দেওয়া কর্তব্য। উহার 
ছারা বন্ধনরজ্ৰ, দৃঢ় ও সমানভাবে গাত্রে বসিয়া বাউবে 
'ঘদি বন্ধন সময় মতন ও ঠিকরূপে করা যায়, তাহা! হইলে 
দষ্টব্ক্তির জীবনের কোন আশঙ্কা থাকে না। তবে কখন 
কখন এরপ স্থানে দংশন করে যে, আদপে শন্ধন করার 
স্থবিধা হয় না। যেমন,_- পৃষ্ঠে, মন্তকে, কি বুকে দংশন ; এরূপ 
ংশনে কি প্রণালীতে চিকিৎস! করিতে হইবে পরে বলিব । 


অফ্টম অধ্যায় । 


তি তি ীোিশিশাশি 





চিকিত্সা প্রণালী | 


মালবৈদ্যেরা তাহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী চারি ভাগে 
বিভক্ত করিয়া থাকে। যথা--থুবি, সাতি, বেড়ি, ও পিখ 
টুষিয়া বিষ তুলিয়া লওয়াকে ইহারা কোন বিশেষ চিকিৎসার 
মধ্যে ধরে না। কিন্তু চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলাই সর্বাপেক্ষা 
নিরাপদ ও উত্তম.চিকিৎসা। এইরূপ চিকিৎসার আর একটা 
বিশেষ সুবিধা আছে। শরীরের প্রায় সকল স্থানেই চুষিতে 
পারা যায়। স্থতরাৎ যে কোন স্থানেই সর্পে দংশন করুক 
না কেন, দংশন করিবামাত্র বদি চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেল! 
যায়, তবে বিষ তৎক্ষণাৎ সাহাঁষ্য করা খাইতে পারে । তবে 
সকল সময় চুষিয়া বিষ সাহাব্য করা সুবিধা হয় না। 
চুষিয়া' বিষ ভুলিবাঁর উপকারিতা দেখাউতেছি । মনে ভাব 
ৃষ্টদেশে দংশন করিল। অমনি যাহার মুখে ঘা নাই কি 
বাহার ঠাঁত পান্সা নহে, সে চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলিতে 
পারে। যদি।দষ্ট ছিদ্রে মুখ সরু হয়, কি সা রক্ত ভীল 
কাঁরিয়া না বাহির হয়, তাহ, হইলে ছুরিবন্ঠু হারা ছিরে 
সুধ ঠ্রারিসর করিয়৷ লইতে হুইক্কে। কি এ টাকা বব, 
তখনি মাঙ্দী সমৈত দ্টস্থান ছুরি দ্বারা! * কাটিয়া দলাই 
ঈর্বাপেক্ষা নিরাঠীদ । » দংশন মাত্রেই ঝা বিষ দন 





(৫9) 


থাকিতে থাকিতে বদি এইরূপ কাটিয়া ফেলা যায়, তবে এ 
মাংস থণ্ডের সঙ্গে বিষ বাহির হইয়া যাইবে, এবং সদ্দিও অল্প 
মাত্র থাকে, তাহা ,অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হওয়ায়, 
তাহার সহিত বাহির হইয়া পড়িবে । 

যেখানে চুষিয়া বিষ সাহায্য করা সুবিধা না হয়, অথচ বন্ধন 
কর| যাইতে পারে, সেখানে দংশন মংত্রই দষ্টস্থানের উপর বন্ধন 
করিতে হইবে। পুর্বে বলিয়াছি যে, বিষ শিরায় প্রবেশ করিতে 
কিছু সময় লাগে, এবং যতক্ষণ ছিদ্রের মধ্যে বিষ থাকে ততক্ষণ 
দষ্টস্থান ফুলিতে থাকিবে । স্মুতরাং দষ্টস্থান ফুলা দেখিলে বুঝা 
যাইবে যে বিষ ক্ষতস্থানেই রহিয়াছে । ক্ষতস্থানে বিষ থাকিতে 
থাকিতে একখণ্ড জলম্তব অঙ্গার কি উত্তপ্ত লৌহথও সেখানে 
ধরিবে । উহা ঠাসিয়! ধরিবামাত্র পট্‌ করিয়া অল্প শব্দ হইবে । 
এইরূপ শব্দ হইলেই জানিতে পারিবে যে, বিষ সাহাধ্য হইয়া! 
গিয়াছে । এইরূপে অগ্নি ঠামিয়া ধরাকেউ ৭থুবি” বলে। 

উত্তপ্ত লৌহথণ্ডের দ্বারাই “থুবি” ভাল হয়। . ইহার এক- 
মাত্র দোষ যে, লৌহ খুব গরম করিতে অধিক সময় লাগে। 
তেমনি অন্ত জিনিশ অপেক্ষা ইহার উত্তাপও অনেকক্ষণ স্থায়ী | 
মালবৈদ্যেরা এইরূপে পোড়াইবার জন্য লৌহখণ্ড সর্বদাই 
তাহাদের কাছে রাখে । ইহার মুখ গোলাকার এবং ধরিবার 
জন্য কান্টরের হাগল আছে। ইহ! দেখিতে অনেকটা শিল- 
মোহরের প্রথমে এই গোলাকার মুখ জলম্ত অগ্নির 
অত্যু দিতে হর, এবং ইঙ্ত উত্তপ্ত হইয়া খুব লাল হইলে 
দষ্স্থানে ঠাঁসিয়া ধরে। যতক্ষণ লৌহ উত্তপ্ত হাতে সম্ষ লাগে 
তড়কিণ বিষ ঘা মুখে থাকে । দংশনে ছুুটী ছিত্র হইলে, ছুইখানি, 
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এবং একটী ছিদ্র হইলে একথানি, লৌহের আবশ্তক হয়। 
তবে যদি লৌহার গোলাকার মুখে একেবারে দুইটা ছিপ্র, 
আচ্ছাদিত হয়, তবে একখণ্ড লোহা দ্বারাই হইতে পারে । 
জলস্ত অঙ্গার দ্বারাও থুবি হইতে পারে, কিন্তু ইহার উত্তাপ 
বেশীক্ষণ থাকে না! তবু লৌহা না পাওয়া গেলেও এই 
জ্বলস্ত অঙ্গার দ্বারাই কার্ধ্য উদ্ধার হয় । 

সর্বদা! ইহা মনে রাখা উচিত যে, যে প্রকার চিকিৎসাই অব- 
লগ্বন করা হউক না কেন, দংশন মাত্রেই বন্ধনকরিতে হইবে । 
এবং চুষিয়া যদ্দি বিষ সাহায্য করিবার সুবিধা না থাকে, 
তবে বন্ধন করিয়াই চিকিৎস' আরম্ভ করিতে হইবে । 

আবার ইহাঁও' হয়। থুবি করিতে অর্থাৎ লৌহ উত্তপ্ত 
করিতে যে সময় লাগে, তাঁহার মধ্যে দষ্টস্থানে ছুরি দ্বারা 
চিরিয়! দাও | এক স্থানে ন! চিরিয়া, দর্টস্থানের চারিপাঙ্থে 
ছুরির অগ্রভাগ দ্বার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত কর। ইহাতে রক্ত 
পড়িতে থাকিবে, ও সেই রক্তের সহিত বিষ বাহির হইয়া 
পড়িবে । তখন তাহার উপর থুবি দিতে হইবে । অবশিষ্ট যে 
বিষ থাকিবে, তাহা! ইহাতে সাহা্য হইয়া! যাইবে । 

বিষ যতক্ষণ ক্ষতস্থানে থাকে, অর্থাৎ ক্ষতস্থানে যতক্ষণ 
ফুল থাকে, ততক্ষণ থুবি চিকিৎসা চলিবে । কিন্তু বিষ 
ছিত্র ছাড়াইয়া উপরে উঠিপে থুবির দ্বারা আর কোন ফল 
হইবে না। তখন র্বক্তমোক্ষণ করিতে হইবে% অর্থ যখন, 
বসি থে বিন ছি ছাড়াই নে জা তখন প্রষ্ট- 
স্তানেরউপরি জ্ভাগে *একথানি ল্যান্দেট বা *তীক্ষ ছুরিকার 
অশ্সভাগ .দ্বারা তআষ্ঠী, অন্ধে চিনিয়া ববকরমোক্ষধূ» করিবে। 1 
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এরূপ করিয়া চিরিতে হইবে বে, ক্ষত বেশী গতীর না হয়, 
অথচ রক্ত বাহির হয়; উদ্কি কি টিকা দিবার সময় যেরূপ 
করিয়া চিরিতে হয়, সেইরূপে ছুরির অগ্রভাগ দিয়া ঘন ঘন 
করিয়া চিরিয়া দিবে। এইব্পে সর্পনদষ্ট স্থানের উপর ২০২৫ 
স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে । তখন ইহার উপর 
লবণ কি বারুদ দিয়া বেশ করিম! ঘসিবে। ইহাতে রক্ত 
আরও বেশী পরিমাণে বাহির হইতে থাকিবে । এইরূপ রক্ত- 
মোক্ষণ করাকে “সাতি” বলে! 

এইরূপ রক্তমোক্ষণের দ্বারা শরীর নিব্বিষ হইবে, না হয়, 
অধিক পরিমাণে বিষ বাহির হইয়া যাইবে । বিষমিশ্রিত 
রক্তের বর্ণ কাল। স্তরাৎ বিষ কতদূর উঠিয়াছে, রক্তমোক্ষ 
ণের দ্বারা তাহ! বেশ পুঝা বাইতে পারে। বিষ দষ্টম্থান 
ছাড়াইয়। উঠিয়ছে, কিন্ত ঠিক কতদুর উঠিয়াছে তাহা জানা 
যাইতেছে না। তখন একখানি তাক্ষ ছুরী লগ: বন্ধন স্থানের 
নিচে চিরিতে থাক । বে পর্যাস্ত কৃঝ্ঃবর্ণের কক্ত পাইবে, সেই 
পর্য্স্ত বিষ উঠিয়াছে বুঝিতে পারিবে । ধেখানে দেখিবে তাজ। 
রক্ত বাহির হইতেছে, তখন জানিতে পারিবে বে, বিষ ততদুর 
উঠে নাই । 

শিরা বাহিয়! বিষ উঠিবার সময়, বিষ ঘতদুর উঠে ততদুর 
'কিয্ৎক্ষণ আদপে রক্ত পাওয়। যাইবে না। একটু পরে এ 
স্থানে আবার রক্তের সঞ্চার হইতে থাকিবে। এই রক্ত 
ছে়িতে অন্তর, তাজা রচুক্তর স্ার নহে। আবার হহার 
পরিমাণও কম। রক্তমোক্ষণের সমক্স এই ছষিত. রক্তের €সহি্ত 
মিঙ্তিত হুইয়! বিষ বাহির হইর। যাইবে । ব্িশেষতঃ ক্ষতস্থার 
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: সকল হইতে রক্ত বাহির ভইতে থাকিলে, বিষ আর পূর্বের 
্তায় ত্বরিত গতিতে উপরে উঠিতে পারিবে না। অর্থাৎ ছুরি দ্বারা 
ক্ষত করিয়া দিলে রক্তের গতি নিচে ক্ষতমুখের দিকে আসে, 
ক্থুতরাং উহা বাহিয়া বিষ উঠিতে পারে না। 
বাহারা সর্পচিকিৎসায় বিশেষ পারদশী, তাহারা উপরোক্ত 
প্রণালী অন্গসারে বড় একটা! চিকিৎসা করে না। তাহারা প্রথমে 
মুখ দিয়া চুষিয়া বিষ তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে 
কৃতকার্ধ্য না হইলে দ্টন্তান অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া দিবে । কিন্ত 
বিষ যদি ছিদ্রের মুখ ছাড়াইয়! উঠিয়া থাকে, তবে উহা কোন্‌ 
কোন্‌ শিরায় প্রবেশ করিয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিবে । এই 
পরীক্ষা পুর্ধলিখিত শুণালী অনুসারে করিতে হইবে । আবার 
অনেক সময় রোগীও বলিতে পারিবে যে, বিষ কতদৃব।উঠিরাছে। 
কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা অব্যর্থ পরীক্ষা হইতেছে লোমের গতি 
নিরীক্ষণ করা, অর্থাৎ বিষ বখন যে লোমের গোড়ায় উঠি- 
তেছে, অমনি সেটা গায়ের উপর পড়িয়া যাইতেছে, এবং 
যেই সে লোমটী ছাড়াইয়। বিষ উঠিতেছে, অমনি উহা! সমান 
হইয়া উঠিতেছে । এ সন্বন্ধে বিস্তারিত পুর্ব বলা! হইয়াছে) 
তাহার পর, বিষ ঘে ছুটি শিরায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং 
যতদুর উঠিয়াছে, তাহ স্থির করিয়া! লইষা, পারদর্শী ব্যক্তি 
ঠিক বে স্থানে বিষ উঠিক়্াছে, তাহার অর্ধ ইঞ্চি উপরে ত্র 
শিরাদ্ধিয় চিরিয়া দিবে! এদিকে বিষ ক্রমে রি এন্ং যে 
সেই. ক্ষতস্থানের মুখের কাছে আনিয়াছে, অমরি এ ব্যক্রি' 
গুলি? দিয় দিপিয়া* ধরিয়াছে ও বিষ বাহির, হইয়া পড়ি 
ঘাছে। এইরূপে অতি কহজ উপায়ে দষ্টব্যস্ফির শরীর রে 


(৫৮) 

বিষ বাহির করিয়া ফেল! বাইবে, এবং ইহাতে রোগীর কোন- 
রূপ কষ্ট হইবে না। 

মনে ভাব, ক-খ ও গ-ঘ ছুই শিরা দিয়া বিষ উঠিতেছে । 
চিকিৎসক ইহা দেখিয়া ও চ এই ছুই স্থানে কাটিয়া দিল । 
তাহার পরে বিৰ এই কাটার স্থানে থ ঘ 
আসিলে, পিয়া উ ও চ এই দুই স্থান ূ 
দিয়া বিষ বাহির করিয়া ভুলিয়া দিল | ৃ প্র 
কোন্‌ শিরাদ্ধয় দিয়া বিষ উঠিতেছে ৬. | 
তাহ! যাহারা নিরাকরণ করিতে না! ৃ 
পারে, তাহারা বন্ধনস্থানের নিচে উহা 
নিরাকরণ করিতে পারিবে । কিরূপে 
পারিবে বলিতেছি । 

পুর্বে বলিয়াছি যে, বিষ বন্ধন পর্য্যস্ত যাইয়া উহা ভেদ 
করিয়া যাইবার চেষ্টা করে, এবং সেইজন্য বিষ বন্ধনের নিকট 
উঠিয়া নামিয়া আসে, আবার অধিক বেগের সহিত বন্ধনের 
দিকে উঠে। অতিশয় মাথা ধরিলে বেমন কপালের দুই 
পার্থের শিরা দপদপ করিতেছে বেশ দেখ! যায়, সেইরূপ 
বখন বিষ বন্ধন ছাড়াইয়া উপরে উঠিবার 'চেষ্টা করিতে থাকে, 
তথন বন্ধনের নিচে এ শিরাদয় উরূপ দপ দপ করে| অভিজ্ঞ 
চিকিৎমক এই শিরাদ্য়ের মধ্যে বিষের গতি নিরীক্ষণ করিয়া, 

বং €ষ দেখ, বন্ধনে চস মারিয়া বিষ নিয়ে আসিতেছে, 
রি তীক্ষ ছুরীর অগ্রভাগ দিয়! ঠিক বন্ধনের নিয়ে ই শিরা 

চিরিয়া দেয়। তাহার পর, বিষ “বেগের সহিত্ব উপরে, 
খর ঠিবার সময জর্চানাপনি ক্ষতস্থান দিয়! বাহিত হইয়া পড়ে। 


1 
ক 


(৫৯) 


কথন কখন বিষের গতি আদপে অনুভব করা যাঁয় না। 
এরূপ স্থলে মালবৈদৌরা ইহা জানিবার জন্ত এক অদ্ভুত উপায় 
অবলম্বন করিয়া থাকে । তাহারা গরম জল দিয়া বন্ধনের 
নিষ়্ে হস্তদ্বারা উত্তমরূপ রগড়াইয়া ফেলে। এরূপ করিয়া! 
দিলেই, বে স্থানে বিষ থাকে, সেইস্থানে গোলাকার হইয়া ফুলিয়া 
উঠে। চিকিৎসক, বিষ কোথায় আছে তাহা জানিতে .পারিলেই, 
অমনি ছুরি দ্বার! চিরিয়। উহা! বাহির করিয়। ফেলিয়া দেয়! 

পূর্বের ঠলিয়াছি যে, বিষ বন্ধনের নিকট আসিয়! বারদ্বার আঘাত 
করে, আর বারস্বার নিচে নামিযা আসে । শেষে বন্ধন ছাড়াইতে' 
না পারিষ্া, উহার নিচে, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন 
বন্ধনের নিচে, যেখানে ছুরি দ্বার! চিরিয়া দাও, সেইখাঁনেই 
বিষের চিহ্ন দেখিতে পাইবে । সুদক্ষ চিকিৎসকদিগের চিকিৎ- 
সার প্রধান তাতপর্ধ্য এই যে, তাহারা রোগীকে কিঞ্চিন্মাত্ত ক্রেশ 
ন! দিয়া বিষ বাহির করে । শরীর হইতে বিষ বাহির করা, কি 
রোগীকে আরোগ্য করা, তাহাদের নিকট অতি সামান্ত কথা 
কিন্ত রোগীকে অনর্থক কষ্ট না দিয় আরাম করাই তাহারা গৌর- 
বের কার্য মনে করে । এই জন্য তাহারা নিয্ললিখিত কয়েক রকম 
চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া থাকে | বথা,--( ৯) চুষিয়া বিষ তুলিয়া 
ফেলা ; (২) থুবি বা অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া! দেওয়া; (৩) শিরার 
মধ্যে কিষের গতি নিরীক্ষণ করির়া, ছুরি দ্বার! চিরিয় বিষ ষাহির 
কন্তা; (৪) বন্ধনের ঠিক যে স্থানে বিষ আঘাত করে, সেই 
স্তান চিরিয়া বিষ বাহির করা । 

চি বাছুর দ্বান্া চিরিয়! বিষ বাহির করিবাক্গ পর, যদি 
শ্র্রীরে বিন্দমাত্র বিষ থাকে, এই আশঙ্কায়, খঅভিজ্ঞ' চিকিষঈক 


৫ 


 ক্ষতস্থান সকল ভাল করিয়! পোড়াইয়া দেয় । উপরে বলিয়ানছি 
যে, বিষ যতদূর উঠে, ততদুর অসাড় হুইয়া যায়। সুতরাং 
&ঁ স্থান চিরিয়! দিলে, কি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে, রোগীর বিশেষ 
কোন কষ্ট হয় না। 

কিন্ত অনেক সময়েই সথদক্ষ চিকিৎসক আপন গুণপণা 
দেখাইবার ঝুবিধা পায় না । কারণ, প্র/য়ই এরূপ ঘটন! হয় যে, 
চিকিৎসক যখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন বিষ এক্সপ 
স্থানে উঠিয়াছে যে, আর সহজভাবে চিকিৎসা! করার উপায় নাই। 

সাধারণতঃ এইরূপ ঘটে! চিকিৎসক আসিয়! দেখে যে 
রোগীকে সর্পে দংশন করিয়াছে, আর দষ্টস্থানের উপরে বন্ধন 
কর! হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের প্রথম দেখা 
উচিত যে, বন্ধনের দ্বারা বিষের গতিরোধ হইয়াছে কি না। 
কিন্ত চিকিৎসক তখন পরীক্ষা করিবার জঙন্ত সময় নষ্ট করিতে 
সাহস করে না। সে আনিয়াই, রোগীকে পরীক্ষা করিবার 
পূর্বে, প্রথম বন্ধনের উপর আর ছুইটা বন্ধন করিবে। এই 
বন্ধনের দ্বারা বিষের গতিরোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া, তাহার পর 
ভাল করিয়৷ রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। 

ংশনের পর চিকিৎসককে ডাকিয়া আঁনিতে কিছু সময় 
গত হয়, স্কৃতরাং শিরা। বাহিয়! বিষ ক্রমে উঠিতেছে, ইহ! 
দেখ চিকিৎসকের ভাগ্যে বড় ঘটে নাঁ। যদি কখন ঠিকিৎসক 
শিরার অধ্যে ৃ পায়, তবে ছুরি দ্বার! চিরিয়া তখনই উহ! 
বাঁ্ির করিয়া €ফলিয়! দেয় তবে, প্রায়ই চিকিৎসক আসিয়া 
দেখে যে," ব্রিশ্রথম বন্ধন পর্যন্ত উঠিয়াঘে, এব বন্ধন 
হিয়া বাইবার / চেষ্টা করিতেছে & চিদ্ষিৎসক ছুরি ছারা 


( ৬১) 


 চিরিয়া উস্থান পরীক্ষা করিরা দেখে । এরপ স্থানে যদি বিষ 
থাকে, তবে হয় রক্ত আদপে পাওয়া যাইবে না, কি যদি 
পাওয়া মায় তবে তাহার বর্ণ ফিকে কাল । এইনপে বিষে 
স্থান ঠিক করিয়া সে চিকিৎসা করিতে আরম্ত করিবে। 
চিকিৎসক তখন বন্ধনের নিচে ছুরি ছারা অল্প গভীর 
করিয়! নানা স্থান চিরিয়া দেয়। ইহার প্রত্যেক ক্ষতস্তান হঈন্ডে 
কালবর্ণের রক্ত নিগত হইতে থাকে, এবং এই রক্তের সহিত বিষ 


বাহির হইয়া! ধার । তখন উহার উপর ভাল করিয়া লবণ মাথাইয়! 
দের । ইহাতে রক্ত অনিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে ও সেই 
সঙ্গে বিষও নিগত হয়। রন্ত বাহির হওয়া বন্ধ হইলে, 


কয়েক মিনিট পধাস্ত গরম ভুল দিয়া প্র স্তান ভাগ করিয়া 
ধুইরা ফেলিয়া দিতে হইবে | উহাতে লবণ মিশিত রক্ত ধুটয়। 
লাউবে । তবে, বিব ঘখন দ্রুতগতিতে উঠিভে থাকে, কিন্বা 
নখন খুব তেজঃশালী গোঙ্ষুরা কি অন্ত কোনফণাপারী সর্পে 
দংশন করে, তখন গন জল দিরা ধুইবার পুন্দে “থুবিঃ 
প্রয়োগ করা উচিত । 

্লীণ-বিব হইলে অগির উন্ভতাপে উহার তেজ নষ্ট করা 
হাইতে পারে। কানড কিম্বা ভপর কোন ফণাহীন সর্পে 
দংশন করিলে, একমাত্র থুবি অর্থ অগ্সির প্রয়োগে রোগীকে 
'ারাম করা যাইতে পারে । এই অগ্নির উন্জাপ অনেক প্রকারে 
দেওয়া বায়। বথা--( ১) বালি কি লবণের পোট্লার উন্তাপ ; 
(২) ক্ষতস্থানে কলা কি শন্ত কোন কাচা পাতা এবছা তয় 
তাহান্ত উপর পলিতা কি মশাল'দারা উত্তাপ; (৩) ত- 
স্থানে গরম ভীলের টবারাণী । 


ৰা ৬২ / 


যাহ! হট্টক, লবণ মিশ্রিত রক্ত গরম জল ছারা ধুইয়া ফেলিয়া 
আবার ছুরি দ্বারা চিরিতে হইবে। এইবার যে রক্ত বাহির 
হইবে, তাহার বর্ণ আর সেরূপ কাল থাকিবে না। এই রক্ত 
পূর্বাপেক্ষা বেণী লাল দেখা বাইবে। তাহার পর আবার 
লবণ মাখিয়া ধুইতে হইবে । এইক্ধপে ৩1৪ বার করি- 
বার পর স্বাভাবিক বর্ণের রক্ত বাহির হইতে থাকিবে । 
তখন জানা! যাইবে দে, বিব সম্পূর্ণ কি অধিকাংশ বাহির 
ভইয়া গিয়াছে । 

তখন রোগীকে বিশ্রীম করিতে দিবে এবং ক্ষতস্থানে 
'আগুণের “সক দিবে । কয়েক মিনিট এইরূপ করিবার পর, 
আবার ছুরির দ্বারা চিরিয়া রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। নদি 
বিষ সম্পূর্ণ বাহির ভইয়। গিয়া থাকে, তবে রক্তের বর্ণ আর 
পরিবর্তন হইবে না! তাহার পর রোগীকে আবার বিশ্রাম 
করিতে দিবে এবং জবার সেক দিবে । কম্ষেক. মিনিট বিশ্রাম 
করিতে দিয়া আবার এইরূপে রক্ত পরীক্ষা করিবে । এউরূপে আধ 
ঘণ্টা, কাল যদি রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে 
বুঝিবে যে শরীরে বিষ আদপে নাই! 

কিন্ত অনেক সময় প্রথমবার বিশ্রাম করিতে দিবার পর যখন 
পরীক্ষা করা হয়, তখন দেখা যায় বে রক্তের বর্ণ আবার পুর্বের 
হায় কাল হইয়াছে । যখন শরীরে বিষ থাকিয়া যায়, তখনই 
রক্ত পুনরায় বিবর্ণ হয়। এরূপ হইলে আবার ত্র ভাবে চিকিৎসা 
(করিতে € হইবে ূ অর্থাৎ পুনরায় ছুরির অগ্রভাগ দ্বার! রক্তমোক্ষণ 
সা মাথিয়া গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিরে। 
এইরূপ বারদ্বার, করিতে থাকিলে ক্রমেই' রঞ্জের সহিত বিষ 
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বাহির হইবে, আর ক্রমেই রক্তের বর্ণ লাল হইবে। কিন্ত 
প্রত্যেকবার ধুইয়া ফেলিবার পর যেন রোগীকে ক্ষণকাল 
বিশ্রাম করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন 
দেখিবে যে রক্ত আর বিবণ হইতেছে না, তখন জানিবে যে 
শরীরে বিষ নাই । তখন বন্ধনটী খুলিয়া দিতে পার। 
এন্ধূপও অনেক সময় ঘটে বে, তুমি বন্ধনের নিচে ছুরির 
স্বারা চিরিয়া রন্তু বাহির করিতেছ, ওদিকে একবিন্দু বিষ 
কোন গতিকে বন্ধন ছাড়ার! উপরে উঠিয়াছে । স্ৃতরাৎ পূর্ব 
হইতেই সাবধান হওয়া উচিত । অর্থাৎ বন্ধনের নিচে যেরূপ! 
চিরিয়। রূক্ত পরীক্ষা করিবে উপরেও সেইরূপ করিতে হইবে । 
“বষ প্রথম বন্ধন উল্লজ্ঘন করিতে পারিলেই উপরে উঠিতে 
থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধনের কাছে পৌছ্ছিয়া আবার ইহার 
গি রোধ হইবে । তথন ক বন্ধনের নিচে ছুরি দিয়া চিরিলে 
হা! হইতে বে রক্ত বাহির হবে, তাহার বর্ণও প্রথম বন্ধনের 
নিচের রক্তের স্টার কাল। কখন কখন প্রথম বন্ধনের নিট 
৪ উপরে একই সময়ে বিষ পাওয়া বায়। এরূপ অবস্কায়ও 
পুর্ববোন্ত নিয়মে উপরে ও নিচে চিকিৎসা করিতে হইবে। 
এই প্রকারে বিষ দ্বির্তীয় বন্ধন ছাড়াইয়াও উঠিতে পারে । 
প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধন ভালরূপে বান্ধা না হওয়ায় এইরূপে 
বিষ উঠিবার সম্ভব । বদি এরূপ হয় এক মদ্দি তৃতীয় বন্ধনটি 
দৃঢ় থাকে, তাহা হইলেও আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না। 
প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধন ছাড়াইয়া বিষ উপন্থর উঠিল, তৃতীন্ত 
বন্ধনের উপর বদি স্থান থাকে” তবে আরও ছুই একটানন্ধন 
দিতে গ্ুহইবে & তৃতীয় বন্ধন দিবার সময় তাহার .উপবে বন্ধন 
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করিবার স্তান রাখা কর্তবা। কিন্ত ইহা প্রার ঘটিয়া উঠে 
না! টিকিৎসক আঁসিবার পুর্বে দষ্টস্থানের উপন্ন এক কি 
ডইটী বন্ধন সচরাচর দেও! হর । কিন্তু এই বন্ধন অনেক 
স্থলে অনভিজ্ঞ লোকেই দিয়া থাকে । এদিকে চিকিতসককে 
ডাকাইয়া আনিতে অনেক নমর নষ্ট .ভকন। চিকিৎসক 
'আামিয়াই, বিৰ কভদুন উঠিরাগ্ে তাঁত! পরীক্ষা! করিণার জন্ট 
আর সময নষ্ট ন! করিনা! ভাড়াভাড়ি দট অঙ্গের সব্দোচ্চস্থানে 
ভাল করিয়া বন্ধন করে। আুভরাৎ চতুর্থ কি পঞ্চম বন্ধন 
করিবার স্তান আর থাকে না। 

এটী শ্বারণ রাখা উচিত নে, মালইপ্দাদিগের চিকিত্সার গ্রাধান 
উদদগ বিষের উদ্ভাতা কমান । আগ উভাপে উহার তেজ 
খুব কণিয়া যায় । আবার রক্তমোক্ষণের দ্বারা বিষ বাহির ও করিস 
ফেলিলে ইনার পরিমাণ কম গড়ে এবং সেই সঙ্গে 
তেজও ভাস হয়। সুতরাং শরীর হইতে খানিক বিষ বাহির 
চরিয়া ফেলিনে পাঁরিলে, ইহার তেজ খর্ব হয় এহং দেই 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার গভিও মন্দীভূভ হইয়ং পড়ে। 

প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধন ছাড়াউয়া বিক উঠিলে কিছু ভয়ের 
কথা বটে। দে সকল সপ্পের বিষপাত খুব লম্বা! শাহাদের 
বিষ-কোষও বড়, এবং বিষও খুব উগ্র। স্ুতরাৎ ধু বে 
বান্ষিবার দোৌষেই বিষ বন্ধন হাড়াইয়! উপরে উঠে তাহা নহে, 
লম্বাদীতযুক্ত সর্প দংশন করিলেও, এ বিব অতিশয় উগ্র 
বিধায় বন্ধন গুঁড়াইয়া 1 উঠিতে পারে। বৃহদাকারের কেউটা, 
পচার্বোড়া এবং পান্তরাজ জাতীর সর্প যখন দংশন করে,*উখন' 
বন্ধনু্লারা লিষের দাতি রোধ করা কঠিন তিউয়। িড়ে। € রক্ত- 
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মোক্ষণ ও অগ্নির উত্তাপ দ্বারা বিষের তেজ অনেক সময় 
কমিয়া যায় সতা, কিন্তু লম্মাদীতঘুক্ত সাপে দংশন করিলৈ 
উহাতে বিষের গতি রোধ হয় না। সুতরাং যখন ভাল- 
রূপ বন্ধন দ্বারাও বিষের গতি রোধ হইতেছে না দেখিবে, 
তখন ধরিয়! লইতে হইবে যে বৃহৎ ফণাঘুক্ত সর্প, কি পচা বোড়া 
অর্থাৎ বাহাদের বিষর্টাত খুব লম্বা, তাভারাই দংশন করিয়াছে। 
এরূপ অবস্থায় “বেড়ি” প্রয়োগ করিতে হইবে। 

মালবৈদ্যেরা শ্রায় বেড়ি প্রয়োগ করে না, কারণ ইহার 
প্রয়েগের আব্ম্তকতা প্রান উপস্থিত হয় না। কিন্ত 
বখন বন্ধনের দ্বারা বিষের গতি রোধ ,হইতেছে না]! দেখিবে, 
তখন “বেডি* প্রয়োগই দষ্টব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার 
একমাত্র উপায় । কারণ, বিষ ঘদি একবার সব বন্ধন গুলি 
ছাড়াইতে পারে, তবে উহা দ্রতগতিতে উঠিতে থাকিবে, 
এবং তখন রোগীর অবস্থা খুব থারাপ হইয়া পড়িবে । 

উত্তপ্ত লৌহ দ্বার! খুব গভীর ও গোল করিয়া! পোড়াইয়া 
দেওয়াকেই “বেড়ি” বলে ! বিষ বতদুর উঠিয়াছে, তাহার উপরেই 
যে বন্ধন থাকিবে, সেই বন্ধনের দড়ির উপরে বেড়ি দিতে হইবে। 

নিম্নলিখিত প্রকারে বেড়ি দিতে হয়। প্রথম, ছুইখানি 
কাস্তে, কি ত্র ধরণের অপর ছুইথানি অন্ত্র, ঘুটার আগুণে 
ভাল করিয়৷ উত্তপ্ত কর। অস্ত্র ছইখানি খুব লাল হইলে 
উহার দ্বারা বন্ধনের ঠিক উপরে চারি দিকেঃ বেষ্টন্ধ করিক 
ঘবিকি ইঞ্চি গভীর করিয়া দাগদিয়া দাও. বেড়ি কদতে 
বিশেষটক্ষতার$আনঞ্তক। প্রথম একখানি ভ্স লটুয়া ব্ন্নের 
অর্দজেকাংশের উপধ ঠাস্তিয়া ধরিলে. ইহাতে গভীর হইয় জজ | 
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দাগ লাগিয়া বাইবে । আবার অন্ত অস্ত্র খানি লইয়! বন্ধনের 
অপরাধ খ্ররূপে পোড়াইতে হইবে । এই উত্তপ্ত অস্ত্রের স্পশে 
প্রথমে বন্ধনের দড়ি পুড়িয়! যাইবে, তাহার পর ইহ! চন্য ও মাংস 
ভেদ করিবে, এবং যেখানে মাংস বেশী পুরু নহে, সেখানে 
ভাঁড়ে বাইয়া পৌছিবে ; এইরপে বেড়ি প্রয়োগ করিতে পারি- 
লেই রোগীর জীবনে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। 

ইহার কারণ এই | যখন সমস্ত বিষ আসিয়া বন্ধনের নিচে 
জড় হয়, তখন এ বন্ধনের উপর বেড়ি প্রয়োগ করিলে, 
তাহার উত্ভাপে বিষ নষ্ট হইয়া যার। আর অবশিষ্ট ঘদি 
কিছু থাকে. গভীর করিয়া পোড়।ইয়া পথ বন্দ করিয়া দেওষায়, 
তাহা আর উপরে উঠিতে পথ পায় না । 

বেড়ি এপ ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, কেবল 
উপরের শিরা গুলি (547১৩770101 ৮575) নষ্ট হয়”কিন্ত আবস্তকীয় 
জাম সকল (9৩৮০৩১) কোনরূপে দগ্ধ না হয়। যদি স্নায়ু নষ্ট 
হইয়া যায়, তাকা হইলে দষ্ট-অঙ্গ দুর্বল ও অনেক সময় 
অকর্ম্নণ্য হইয়া নাইবে। বেড়ি দিলে দগ্ধস্থানে ঘা হইবে। 
তখন ইহাতে নারিকেলের তৈল লাগাইবে। কয়েক দিন মধ 
ঘ! - শুখাইয়া যাইয়া কেবল দদ্ধস্থানে একটী গভীর দাগ 


থাকিয়া যাইবে । 
আমর! স্বহস্তে কখন বেড়ি প্রয়োগ করি নাই, কিনব 


/প্রয়োগ করিতে দেখিও নাই। কিন্ত বেড়ি প্রয়োগ ছারা 
আছ্থম হইয়াছে, এরূপ একটা লোককে আমরা দেখিয়াছি। 'এ 

. যুবা, মাহট্বদ্য | পাতরাজ জাতী সর্প* ধরির্তে সুন্দর 
রি তাহার সঙ্গে অবনত *'আরুও মালবৈদ্য ছিল'। 
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তাহাদের নৌকা সুন্দরবনে পৌছিলে, এ যুবাটী একক 
বনের ভিতর বেড়াইতে যায়, এবং সেখানে একটী পাতরাজ 
জাতীয় সর্প তাহাকে দংশন করে। সে অমনি দৌড়িয়া 
নৌকায় আসিল। তখন প্রবীণ কয়েকজন মালবৈদ্য পরীক্ষ! 
করিয়া দেখল যে বিষ দ্রুতগতিতে উঠিতেছে। তাহারা প্রথমে 
দষ্টস্থানের উপর উত্তমরূপে বন্ধন করিল, কিন্তু ইহাতে বিষের 
গতি রোধ না হওয়ায় বেড়ি প্রয়োগ করিল। আমরা যখন এ 
যুবকটাকে দেখিলান, তখন তাহার ,বাম হস্তের কণুইয়ের উপরে 
একটী গভীর দাগ রহিয়াছে মাত্র। এই বেড়ি প্রয়োগের 
দ্বারা তাহার বাহুর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। 
সর্পচিকিৎসকদিগের বেড়ি প্রয়োগ করিবার সুযোগ অতি 
অন্নই ঘটে, স্তরাৎ উচ্হাতে সুদক্ষ হইয়াছে এপ লোক কেবল 
প্রাচীন মালবৈদ্যদিগের মধ্যেই কথন কখন দেখা যাঁয়। অপট্ু 
লোকে বেড়ি দিতে গেলে, হয় অঙ্গ অকর্মণা করিয়া ফেলিবে, 
আর না হয় এত কম গভীর করিয়া পোড়াইবে যে, উহাতে 
বিষ নষ্ট কি বিষের গন্তি রোধ হইবে না, সুতরাং রোগীকেও 
নিরাপদ করিতে পারিবে না। কিস্তু বেড়ি অবার্থ চিকিৎসা । 


নবম অধ্যায় । 


শী চি 





বন্ধন ব্যতীত চিকিৎস!। 

অনেক সময় সর্প এরূপ স্থানে দংশন করে যে' সেখানে 
«মাদপে বন্ধন কর! বায় না। তবে এরপ স্থানে সর্পে দংশন করি- 
য়াছে, ইহা প্রায় দেখা বায় না। কিন্ত এরূপ স্থানে দংশন 
করিলে বড় বিপদের কথা । যখন কেহ শয়ন করিয়া ফি 
নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, তখনই এরূপ দংশন করিবার সম্ভব । এই 
অবস্থায় বদি কানড় সর্পে দংশন করে, তবে অনেক সময় আদপে 
নিদ্রাভঙ্ক হয় না । কারণ, কানড়ের দ২শনে যন্ত্রণা খুব কম। ছোট 
(ছাট ছেলেকে এরূপ অবস্থায় মরিয়া যাইতে আমরা 
দেখিয়াছি! এন্প কোন স্থানে (অর্থাৎ যেখানে বন্ধন 
করার স্বিধা না হয়) সর্পে দংশন করিলে উহা! যদি “টিপ” 
কামড় বলিয়া বোধহয়, . তবে তখনই *চুষিয়া বিষ তুলিয়া 
ফেল! কর্তব্য। চুষিয়! বিষ তুলিয়া ফেলিবার পর, ঈষ্টস্থাঁন, 
হয় উত্তপ্ত লৌহ কি জলস্ত অঙ্গার দিয়!, পোড়াইয়! দিবে । 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিষের আস্বাদ অতিশয় তিক্ত । স্ত্রাৎ 
চুষিবার €দময় |রক্ের সহিত বিষ উঠিতেছে কি না তাহ 
আশ্বন দ্বারা বেশ বুঝা যায়। আর শরীরে একবিন্দু+ বিষ, 
থাকিলে, তাহা এই আহ্মাদনের দ্বারাই ঠিক কর! ঢাইতে 
টি রক্তের আম্বাদ লবণাক্ত, ইহান্ে তিঞ্জ আশ্মাদ আঁদগে 


(৬৯, 


নাই । সুতরাং বিষমিশ্রিত রক্তের ও সুধু রক্তের বিতিন্নতা আস্মাদ 
দ্বারা বেশ বুঝ। যাইতে পারে । 

যদ্দি চুষিয়া বিষ উঠান সুবিধা ও মস্তবপর না হয়, তবে ছু্ধি 
দ্বারা চিরিয়া ছিদ্রদ্বয় গভীর ও প্রশস্ত কর। দষ্টস্কানের চারি 
দিকে ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা এরূপ আঘাত কর ধে, গল গল 
করিয়া রক পড়িতে থাকে । তখন উহা চুষিয়া লইতে হইবে ; 
একবার নয়, বারশ্বার, অর্থাৎ যে পর্ষাস্ত রক্তে তিক্ত আস্বাদ থাকে | 
তাহার পরে ক্ষতস্তান উন্মরূপে পোড়াইয়া দাও । দষ্টস্থান 
স্বীত থাকিতে থাকিতে, অর্গাৎ বিষ উপরে উঠিবার পূর্বে, 
বদি ত্র স্থান কাটিয়া ও পোঁড়াইয়া দেওয়া! বাঁয়, তবে রোগী প্রায়ই 
আরোগালাভ করে। সিঙ্গা লাগাইয়াও বিষ উঠান যাষ। 
প্রথমে দট্টস্কানের চারিপার্খে ছুরি দ্বারা অল্প অল্প চিবিয়া, সিঙ্গ 
লাগাইয়া চুষিতে হয়। আবার বিষ দষ্টস্থান ছাড়াইয়া গেলেও, 
স্থদক্ষ চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বারা বিষের গতি বুঝিতে পারে, 
এবং তখন উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিয়া বিষ 
বাহির করিয়া ফেলে । 

কিন্ত অন্ত লোকের কর্তব্য, দংশন করিবামাত্র দট্টস্থানের 
মাংশপেশী দুইটা অঙ্গুলী দ্বারা টানিয়া ও তুলিয়া ধরিয়া, একটী 
অর্ধ পয়সার আকারে ছুরি দ্রারা কাটিয়া ফেলা । তাহার পর 
প্র স্থান ভাল করিয়া পোড়ানি । 

ক্ষত এরূপ অবস্থায়, ( অর্গাৎ দেখীনে বন্ধন স্বা। বিষ এনিবা- 
পের দত্তুব নাই এমন স্থানে দংশন» করিলেও, অন্য কোনন্র 
চিকিৎসানু হবিজ না ফইলেও, ) বিষের তীব্রতা স্বাদ করিবার 
উপান্য উদ্ভাবন করা ফাইতে গ্রারে | প্রথম দষ্টস্থীনের চারিদিক 


4887 


ছুরি দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া লবণ দিয়! রগড়াইয়া দাও, উরি 
প্রয়োগ কর, কিন্ব। দষ্টস্থানে গরম জলের সেক দাও। এই সকল 
প্রক্রিয়া দ্বারা, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ বিষের তীব্রতা নষ্ট 
করিবে । এইরূপে বিষের তেজ কমাইতে পারিলে, ইহার 
গতিও সেই সঙ্গে কমিয়া আসিবে, এবং তখন রোগীকে 
চিকিৎসা করিবার অনেক সময় পাওয়া! বাইবে। আবার বিষের 
তীব্রতা যদি ত্রাস করা বায়, তবে রোগীর শরীরে ৃত্যুর 
পূর্বলকগ্ষণ সকল প্রকাশ হইলেও, হয় ত রোগী অনেক সময় 
বাচিয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিকিৎসার দ্বারা মৃত্যুমুখ- 
পতিত অনেক রোগীকে আমরা আরাম হইতে দেখিষাি | 
_ একটী কথা মনে রাখিতে হইবে । বিষ যতক্ষণ ভাগারে 
প্রবেশ না করিবে, ততক্ষণ উপরের লিখিত প্রণালী মত চিকিৎসা 
করা যাইতে পারে। কিন্ত বিষ ভাগারে প্রবেশ করিলে দক্ষ 
চিকিৎসকও ঠিক করিয়া বলিতে পারে না যে, রোগীকে 
নিশ্চয় আরাম করিতে পারিবে কি না। 
তাহার! বলে বে, বিষ ভাগারে প্রবেশ করিলে রোগীর শ্বাস- 
নালীতে এক প্রকার লালার স্থষ্টি হয়, এবং তখন তাহার মুখ দিয়া 
ফেণা উঠিতে থাকে । এই লাল! দ্বারা রোগীর শ্বাসনালী বন্দ 
হইয়া তাহাঁর শ্বান রোধ হইয়া আসে। তারপর, নি 
প্রশ্বাস ফেলিতে পারে না, এবং ইহাতেই তাহার মৃত্যু ৰ 
এই লাল! বাহির করিয়া ফেলিতে রা টি 
জ্ৃবিত থাকিবে! স্থতরাংধ যাহাতে এই লালা দ্বারা শ্বাসরোধ 
হইয়া রোঘী ল1,মরে, তখন সেই দিকে “লক্ষযরাখিতে হইবে। 
ম/৫বৈদ্যেরা বর্শেষে, এইকপে লালা উুঠাইয়, রোগীকে যদি ক্ষণ- 


(৭১) 

ক+ল জীবিত রাখিতে পারা ধায়, তাহা হইতে রোগীর 
অবস্থা ক্রমে ভালর দিকে ফিরিবে, এবং এরূপ অবস্থায় কখন 
কথন বিন! চিকিৎসায়ও রোগী আর!ম হইয়া উঠিয়াছে। 

তাহার! রোগীর এই শ্বাসরোধ হওয়া নানা উপায়ে বন্দ 
করিবার চেষ্টা করে। কখন রোগীর মুখের মধে) 'একথানি 
নেকড়া কি হাত পুরিয়৷ দিয় গলা হইতে লালা বাহির 
করিয়। নেয়, কখন রেগীকে অল্প অন্ন করিয়া বারে বারে 
গরম জল খাওয়াইর। দের । ইহাতে কণ্টনালীর অভ্যন্তরে 
উন্তাপ লাগির। উহা! পরিষ্কার হইয়! খায়। আবার কখন 
রোগীর গলায় গরম জনের নক দেয়, কিম্বা উহাকে গরম 
জলের বাম্প টানিতে দেয়। | 

বখন দেখিবে লালা দ্বারা রোগীর শ্বাসরোধ হয়া আসি- 
রাছে, তখন ধে গতিকে হউক তাহাকে চেতন রাখিতে হইবে | 
রোগী তখন তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িবে, এবং কথন 
তাড়াভাড়ি করির৷ জল খাইতে যাইয়া আপন জীবন নাশ 
করিবে । এরূপ তৃষ্ণার সময় তাহাকে অল্প অন্ন করিয়! 
গরম জল খাইতে দিবে । ্‌ 

বিষ ভাগারে একবার প্রবেশ করিলে, সাতি থুবি প্রস্থৃতি 
চারি প্রকার চিকিৎসায় আর কোন ফল পাওয়া যাইবে না। 
তথন্স মালবৈদ্যেরা অন্যরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকে। পূর্বে 
বলিফ্কাছি যে, সর্পবিষের যে কোন ওষধ আছে, কি সের দ্বারা দষ্ট 
ব্যক্তিকে, আরাম করা যায়, তাহা মান্মবৈদ্যেরা বিশ্বাস করে নূ!। 
তর্বে সী ক্বস্থাম্থুদারে তাহারা তেতুল আগ্মরুল, নেবু 
প্রস্ততি 'উদ্ভিদক্ন সেন করিতে দেয় । তার বিস্যে, 
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মারাত্মক শক্তি নাশ করিবার যদি কোন ওষধ থাকে, তবে 
সে উদ্ভিদম্ন। ঘখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, বিষ শরীরে প্রবেশ 
করিয়াছে, কি শীন্রই করিবে তখন তাহারা তেতুল ও তৈল 
মিশ্রিত করিয়। রোগীকে খাওয়াইয়া দেয়। আবার বন্ধন 
দ্বারা বিষেব্ধ গতি রোধ হইলেও, অনেক সমস্ব অনেক 
চিকিৎসক ভয়ক্রমে রোগীকে এই উষধ খাওয়াইয়া থাকে । 
কিন্ত পারদর্শা চিকিৎসক ঘদ্দি নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, 
বন্ধন দ্বার! বিষের গতি নিশ্চন্র রোধ হইয়াছে, তাহা হইলে 
সে রোগীকে কখন উহা সেধন করিতে দিবে ন|। 

তেতুল পরিশুদ্ধ শরিধার তৈলে (অর্থাৎ তিনি ভাজ 
না থাকে) গুলিয়া টাকিয়া লইবে। উহার এক কি অদ্ধ 
ছটাক পরিমাণে রোগীকে সেবন করাইয়া দিবে। বিষেক 
উগ্রতা, 'পীড়ার বৃদ্ধি, এবং রোগীর অবস্থা "ও অন্তান্ত উপ- 
সর্গ অচ্ছুসারে মান্রার বৃদ্ধি ব কম করা যাইতে পারে । যখন 
দেখিবে ঘে, বিষ ভাগারে প্রবেশ করিয়াছে, 'তখন এ ওষধের 
সহিত তুঁতে মিশ্রিত করিরা সেবন করাইতে হইবে। প্রাত্যেক 
মাত্রায় ৫ গ্রেণ ভূ'তে দিবে, এবং ৮1১০ মিনিট অন্তর খাওয়াইবে। 
রোগীর অবস্থানুসারে ইহারও মাত্র! কম বেশী করিতে হইবে । 

এই তেতুল তৈল ও তু'তে মিশ্রিত ওঁষধ ভিন্ন মালবৈদ্যেরা 
কখন কখন আইস জলও রোগীকে সেবন করাইয়া থাকে । 'ষে 
সকল ম্লাছের আষ্টে-গন্ধ বেশী, সেইরূপ কতকগুলি মাছ 'আন্নইয়া 
২৪ সের জলে বেশ করিয়া রগড়াইতে হইবে। €এইক্প 
করিলে প্র" জলে। খুব আষ্টে-গন্ধ হইবে । " তখন"এঁ জল! নেকড়া 
র্ বয়া ছাকিয়া লইবে। দেখ যেন উহাতে আইস না থাঞ্চে। 


(৭৩ ] 


এই আইন জল খানিকটা করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিবে। 

উপরে বলিয়াছি যে, উত্ভিদশ্নে সর্প বিষের মারাত্মক শক্তি 
কতক পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে । আবার তেঁতুলের দ্বারা 
বিষের উগ্রতা হ্রাস হয়। কিন্ত রোগীকে বমন করানই 
বোধহয় এই সকল ওষধ সেবন করাইবার প্রধান উদ্দেস্তা। 
এই তেতুল তৈল কি আঁইস জল খাওয়াইয়া বদি বমন 
করান যায়, তবে রোগী তত্ক্ষণাৎ সামলাইয়া উঠিবে। প্রথমবার. 
সেবনে বমি হইলেও, উহ! আবার থাওয়াইবে । এইরূপে ২৩ 
বার বমি করাইতে পারিলেই রোগী আরাম হইয়া যাইবে | 

রোগীর মুমূর্ষাবস্থা হইলে, তখন থে গতিকে হউক তাহাকে 
বমন করান উচিত। কারণ কোন প্রকারে লাল। বাহির করাই 
খন রোগীকে আরাম করার একমাত্র উপায় | ক্থতরাং বমন 
করাইবার জন্য তাহার পেটে যতটা ধরে, অর্থাৎ গলায় গলায় 
হয়, এরূপ পরিমাণে তেঁতুল, তৈল ও তুতে মিশ্রিত করিরা, 
কি আইস জল সেবন করান উচিত । এই রূপে বমন করাইতে 
পারিলে, ত্র বমনের সহিত তাহার পেটের মধ্যে বাহ! 
থকে তাহার সহিত লালা বাহির হইয়। পড়িবে । ইহাতেও যদ্দি 
বমি ন। হয়, তবে গলার মধো অন্ুলি দিয়া বমি করাইবার চেষ্টা 
করিবে, এবং তাহ।তেও অক্ুত কর্ধ্য হইলে, পাখীর পালক গলার 
মধে॥ দিয়া নাড়িবে। 

ফ্রাকথা, এরূপ অবস্থা রোগীর উদরস্থিত গ্ব্য সন্কুলের 
সহিত লালা তুলিয়া ফেলাই সর্বাঞ্জেক্ষা অধিক আবশ্তকীয় 
যদি *কোনু প্রকারে বম করান বায়, তবেই বডীঞ্কে সহজে 
জারাম কাঁরতে পাঞিবে। 


€( ৭৪ ) 


কখন কখন রোগী তেতুল তৈল কি আইস জল 
অ।দ্রপে গলাধ করিতে পারে না। এক্রপ অবস্থায় সর্প চিকিৎ- 
সকেরা কলার মাইজ-পাতার নল গলার ভিতর পুরিয়া 
তাহার মধো. তেঁতুল ও ভৈল কি আইস জল ঢালিয়। দিবে । কিন্তু 
ডাক্তারেরা উদর-পরিষ্ধারক বস্ত্র (50007001) [00] ) কি 
অন্ত কোন ঘন্্রের দারা রোগীকে সহজেই উহা! সেবন করাইতে 
পারিবেন। ভাক্তারদিগের বমনকারী ওধধ ও প্রয়োগ করিয়া 
দেখ। যাইতে পারে। তবে এরপ নুমূর্যাবস্থায় রোগীর মাংসপেশী 
ও স্নায়ু সকল অসাড় হইয়া বার । সুতরাং তখন ডাক্তারি 
কোন উষধে ধমি হইবে বলিয়। বোধ হয় না। 

আসম্নকালে রোগী নাকী স্থরে কথা কভিবে, তাহার ম্মরগ- 
শক্তি হ্বাস হইবে) জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইবে এবহ মধ্যে মধ্যে 
হানংলগ্র কথ! বলিতে খাকিবে,। এরূপ অবস্থায় রোগীকে 
চিৎ, হইয়া শুইতে দিবে না, তাহাকে বুমাইতে কি কিছু 
আহার করিতে দিবে না, আর নানাবিধ কথাবার্তায় তাহাকে 
জাগরিত করিয়! রাখিবে! যদি সে কথা কহিতে না পারে, 
তবে একজন কথা বলিবে, আর সে শুনিবে এবং ইশারায় 
উত্তর দিবে । রোগীকে খুব সাহস দিবে ও তাহাকে অন্তমনস্ক 
করিবার চেষ্টা করিবে । তাহার ক্ষ হইবে এবং সে 
চক্ষে ঘোর দেখিবে। তখন তাহার চক্ষে আমরুলের রস 
দিন্লে চক্ষুর লালঃকাটিরা যাইবে। 


দশম অধ্যায় । 


স্পাপাসপপপপাশি 0 পাট 


অবার্দ বমনকারী উষধ ও জলসার । 
পুর্ব্বে বলিয়াছি সর্পাঘাতের কোন উধধ নাই। তাহার 
কারণও নির্দেশ কলির | অর্গাৎ বিষের খ্ইিয়া এত ত্বরিত 
রে ঈহার কার্য হইবার পুর্বেন্ 
রোগী সুত্ামুখে গভিত হয় । এ জব কগা এখনও বলিতেছি। 
তবে পুর্বে তাও বলিয়াছি লে, মখন বিষ শাগারে প্রবেশ করে, 


যে, ওউষধ সেবন বাঘা শী 


তখন রোগীর গলাদি ভিভর লালার হ্য্ি হয়, আর ইহাতে 
তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আমে । তখন কোন প্রকারে এই 
লালা! তুলিয়। ছেলিয়। রোগীকে ক্ষণকাল জীবিত রাখিতে 
পারিলে, কথন কথন দে বন চিকিৎসারও ক্রমে আর্িম 
হইতে পারে। এই লাল: উঠাইয়। ফেলিবার জন্য মালবৈদ্যরা। 
নানা প্রকার উপার অনলঙ্গন করিরা থাকে । ভাহার! গলায় 
আঙ্গুল কি £নকড়া দিরা লালা উঠাইবার চেষ্টা করে 
লালা উঠাইয়া রোগীকে কেবল ক্ষণকাল বচান বায় বটি, 
কিন্তু একেবারে আরোগা করা শ্রা়ই অসম্ভব । একেবারে 
আরোগ্য করার একমাত্র উপায় বমন করান। বমন করাইবার 
জন্য মাঁলবৈদ্যের তেল; তেতুল ও তুঁপ্তে মিশ্তিত করিয়া 
'ব্িআইস জপ থাওয়াইয়। দেয় । তাহাতে বহি না হইলে গলায় 
আগ্নুপ কি ক্টার্থীরপালক দিয়াও বমন করনইধার চেষ্টা: করে। 


(৭৬) 


এই তেল, তেঁতুল কি আইস জপে অনেক পময়ই বমি 
হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন তীব্র বিষের তেজে স্নায়ু ও 
মাংশপেশী সকল এরূপ নিস্তেজ হইরা পড়ে যে, উহাতেও 
বমি হয় না। আর, এই কারণেই বমনকারক তর কোন 
উষধই এ সময় শরীরে কার্ধয করে না। সুতরাং এরূপ 
অবস্তায় এমন একটী ওষধের প্রয়োজন যাহা দ্বারা রোগীর, 
একেবারে মুমুর্ষা অবস্থাতেও বমন করন বায়। 

শ্লীভগবান করুণার সাগর । এই আঁসন্নকালে, বখন 
অন্ধার কোন ওষধই বমন করাইতে না পারে, তখনও 
উপকার হয়, এমন ওউঁষধও তিনি আমাদের জন্য স্তষ্টি করিয়। 
রাখিয়াছেন। তবে রসিকশেখরের সমস্ত কার্ধোর মধ্যেই 
একটু আমোদ আছে । এই দে অমূল। বধ জগতে রহি- 
যাছে, তাহ বাহাতে মন্ুয্যের সহজসাধ্য না হয়, এই জন্য 
ইন্াকে একটী মুলরূপে মাটির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন । 
আবার মন্ুধা যাহাতে উহা দেখিলেই সর্পের গুঁষধধ বলিয়া 
কুবিতে পারে, সেই জনা ইহার অবয়ন ঠিক সর্পের ন্যায় 
করিয়াছেন। আমরা ঘখন প্রথমে এই ওঁষধের কথা শুনি- 
লাম, তখন ভাবিয়াছিলাম যে, আরও যেমন পাঁচ বকম 
গুঁষূধর কথা শুন! যাইয়া থাকে, ইহাও তাহার মধ্যে একটা 
এহইবে। কিন্তু এই মূলের আকৃতি দেখিয়াই আমাদের সে 
ভ্রম দুর হইল । হঠাৎ দেখিয়া আমাদের বোধ হইল যে, 
একটী গোক্ষুদ্তা! সর্প ফণ! তুলিয়া! রহিয়াছে । 

এইঈ্গছের নাম “নাগফণি”? ইহা নেপাল প্রভৃতি পার্ক 
তীয় প্রদেশে জন্মে গুবং পশ্চিম প্রদেশীয় “তুমডীতডয়ালার্দের 


(৭৭ ) 


নিকট অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার 
বমনকারী শক্তি এত অধিক যে, অতি সামান্য একটু খাই- 

“সেই সারাদিন বমন করিতে হয় আসন্নকালে, যখন শ্বাযু ও 
মাংশপেশী সকল নিস্তেজ হইয়! পড়ে, ধখন অপর কোন গঁষধে 

বমন হয় না, তখনই সর্প ব্যবসায়ীরা ইহা ব্যবহার করিয়া 

থাকে । ইহা সেবনের নিয়ম এই । এই মূল ২।৪টা কুঁচ 

পরিমাণে নিমের পাতা ও কয়েকটা গোল মরিচের সহিত 

বাটিয়া খাইতে হয়। বখন রোগী মুখ দিয়া এই ওষধ গলাধু 
করিতে না পারে, তখন অগ্রে নাকের মধো একটা নল দ্বার! 

জোরে ফুতৎ্কার দিয়। ইহা প্রবেশ করাইয়া দেও। দুই নাকের 
মধ্যে গুধধ প্রবেশ করিলে, গলার লাল! কমিয়া যাইবে, এবং 
তখন রোগী ওউষধ সেবন করিতে পারিবে ৷ উদর-পরিক্ষকায়ক যন্ত্র 
(9090920 00000) দ্বারাও ইহা সেবন করান যাইতে পারে 
একবার সেবনে বমি ন। হইলে পুনরার খাঁওয়ইতে হইবে। 

উষধ সেবন করাইয়া মল্্কাল অপেক্ষা করিবে, যদি বমি 

না হয় তবে আবার খাওয়াইবে। তবে যখন রোগী ওঁষধ 

সেবন করিতে পারে তখনও নাকের মধ্যে এরূপ ফুৎকার 

স্বারা উহ! প্রবেশ করান ভাল। | 
রোগীকে বার কয়েক বমন করাইতে পাঁরিলেই তাহার শরীরের 

1বিষ নষ্ট হইয়। যাইবে । বিষ নষ্ট হইলে রোগী। নিজেই ইচ্ছা বেশ 
ধুবিতে পারিবে । তথন শরীর পাতল। বোধ হইবে, শ্রীরে সাড় 
হুইবে। জ্বাল। বন্ত্রণ। কিছু থাকিবে না, অটৈতন্ত ভাব ফষ্টুবে, 
আশ্ধূদ বোগ্ধ স্বাতবিক হইবে, এবং রোগীননর্তন জীবনপ্রাপ্ত 
গুইবে। তখন, তীহার«বোধ হইবে, সে শভক্ষণ ভয়ানক প্র 
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দেখিতেছিল। শরীরে আরাম পাইয়া তাহার নিদ্রাকর্ষণ করিবে, 
ক্লান্তি ও ক্ষুবাবোধ হইবে । কিন্তু তাহাকে তখন কয়েক ঘণ্টা 
পর্য্স্ত শয়ন করিতে, নিদ্রা বাইতে, কি কিছু আহার করিতে 
দিবে না। পা ছড়াইর। হেলান দিয়া বসাইয়া রাখিবে 
একটি কথা যেন মনে থকে । জর্পদষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই শ্রথম 
হইতে এইরূপে বসাইয়। রাখিতে হইবে । 
সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলেও মালবৈদে)রা রোগীর সম্বন্ধে একে- 
বারে হতাশ হর না। তাহারা বলে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির 
মহাপ্রাণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেহত্যাগ করে না । বান্ব পরী- 
ক্ষার জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না, শ্বাসক্রিয়! 
কি হৃদরের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এরূপ রোগীকেও 
তাহার! আরাম করিয়াছে । এই জন্যই বোধহয় আমাদের দেশে 
সর্পাঘাতে মুত ব্যক্তিকে দাহ করে না। 
রোগীর এক্ূপ অবস্থা হইলে সপচিকিতৎসকেরা তাহাকে 
“জলসার” করিয়া থাকে । “জলসার” দিবার নিয়ম এই 
একেবারে ৪০।৫০ কলশী জল জ্বাল দিতে থাকিবে । জল 
অল্প গরম হইলে, রোগীকে বসাইয়া ৪1৫ হাত উচ্চ হইতে 
জ'হার মাথায় জল ঃঢালিতে থাকিবে । এক কলমশী ঢালা 
শেষ না হইতেই আর এক কলসী আনাইয়া যোগাইতে হইবে । 
এদিকে প্রথম কলশীতে জল পুরিয়া আবার জাল দিতে থাকিবে ॥ 
এইন্ধপ যখুন যে ক্ললশী থালি হইবে, তখনই তাহাতে আবার জন্য 
গরম করিবে । ফল, যল্গক্ষণ জলের ধারাণী দিবে, ততক্ষণ 
যেন সমভাবেই দয়া হয়, আদপে বিরাম ধ্দবে ঘা । এইরূপ 
জুল 'দালিতে 'ঢালিষ্ে রোগী চক্ষু 'মেলুবে। «কিস্ত যে পর্য্য্ত 
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রোগীর কম্প 'ন। হয়, সে পর্য্যন্ত জল ঢালিতে থাকিবে । কম্প 
হইলে আর জলের ধারাঁণী করিবার প্রয়োজন করে না। এইরূপ 
কম্প হইলেই জানিবে যে রোগীর আর ভয় নাই, সে আরাম 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এই জলসারে, বে সকল রোগীই আর!ম 
হইবে তাহা নহে । কখন কখন এইরূপ জলসার দিয়াও 
রোগীর জীবনের কোন লক্ষণ প্রকাশ হয় নাই। আবার 
এরূপও ,দেখা গিয়াছে যে, জলসার দিতে দিতে রোগী ক্রমে 
উঠিয়। বসিল, একটু পরেই সে ঢলিয়া পড়িল, এবং তাহ 
তেই নাহার প্রাণত্যাগ হইল । বোধহয় এরূপ স্থলে রোগীর 
শরীর সম্পূর্ণরূপে নির্ধর্ষি ন। হইতেই জলসার বন্ধ করা! হইয়া 
থাকিবে । 

সর্পাঘাতে মুত্া হইয়ছে, এরূপ ব্যক্তির জলসারা দ্বারা 
আরাম হওয়া সম্বন্ধে আমরা করেকটী ঘটন! জানি । তাহার 
মধো 'একটা এখানে বলিতেছি । এ ঘটনাটা যদিও আমরা 
নিজে দেখি নাউ, কিন্তু যে বান্তি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার 
মুখে যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ লিখিতেছি । 

“সে আজ ২০ বতসন্লের কথা । একদিন আমরা কয়েক- 
জন খুলনা জেলার মধো নহকুমা বাগেরহাটের নদ্দীর ঘা 
স্নান করিতে বাইতেছি । বেলা তখন ৯ট! হইবে | দেখি, ঘাটের 
টার্থে কতকগুলি লোক জমা হইয়াছে । কিছু কৌতুহলাক্রাত্ত 
হইয়া আমর! সেখানে গেলাম | বাইয়া দেখি, মাটিতে একটী 
মুতদেহ' পড়িয়। আছে, আর ৩৪ জন লোক তাহাকে দরিয়া 
বসিয় রহিয়াছে । ট্রহাদের নিকট মৃত্যুর ক্র ক্তাসা' করার 
ন্তাহারা বলিল, «আমাদের বাড়ী এখান হইতে ও ক্রোশ জ্চার। 
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কাল রাত্রে ইহাকে সাপে কাটিয়াছিল। কত রোজ! দেখা- 
ইলাম, কত চিকিতৎস! করিলাম, কিছুতেই আরাম হইল না, 
শেষরাত্রে মরিয়াছে। গ্রামের চৌকিদার বলিল, কোম্পানির 
হুকুম আছে, সাপে কাটিলে সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা না 
করিলে, লাশ জাঁলান বায় না! ভাই ডাক্তারকে দেখাইতে 
এথানে আনিয়াছি 1, 

“আমাদের সঙ্গে সুন্দেফি আদালতের একটা আমলা 'ছিলেন ! 
চিনি প্র কথ। গুনিয়। মৃতদেহের নিকট বাইয়; বৃসিলেন ও 
তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । একটু: পরে বলিয়া উঠি- 
লেন 'আমি ইহাকে বাঁচাইব |” আমরা তাহার কথা এুনিয়। 
হাসিয়৷ উঠিলাম। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, “আমোদ নহে, 
আমি উহাকে নিশ্চয় আরাম করিব ইহই বলিয়া তিনি 
কয়েকটী কলশী ও কলার একটা মোচ৷ আনিতে বলিলেন । 
ত্খনই তাহার ফরমাইস মত জিনিষ আন হইল । তিনি মোচার 
উপরি ভাগ গোল করিয়। কাটিয়া লইলেন। তখন মৃতদেহকে 
এক জন ধরিয়া বসিল' আর তিনি তাহার মাথার তালুতে এ 
মোচার অগ্রভাগ ঘমিতে লাগিলেন । এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া 
বাঁসয়া, তাহার মাথায় ৪1৫ হাত উপর হইতে সমান ভাবে, 
জলের ধারানী দিতে বলিলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল এইরূপ 
জল ঢালিবার পরও রোগীর দেহে জীবনের কোন চিহ্ন/ 
ছেখ! গেল না" তখন তিন একখানি কাপড় বেশ 
করিক পাকাইয়া লইয়1, পরী কাপড় মৃত্যু বাক্তির পৃষ্ঠে ভ্রোরে 
ঘারিতে লাগিলেম এদিকে জলও সমর্জবে আহার ম্্থায় 
টান হইতে লাগিল । অনেকক্ষণ পর্ষন্থ জন্পের ধারাণী দিতে 
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দিতে রোগীর চক্ষুর পাতা অল্ন অল্প কীপিতে লাগিল। ক্রমে 
শাত্রের লোম সকল খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই মৃত- 
দেহ সতা সত্যই চক্ষু মেলিল ! আমর! দেখিয়া অবাক হইলাম । 
দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত শরীর নড়িরা উঠিল, আর 
দেই সঙ্গে সঙ্গে কম্পন আরম্ভ হহল | জর আপিধান সময় 
বেরূপ কম্পন হয়, অর্থাৎ ২৩টা লেপ গারে দিয়া ঠাসিয়া 
ধরিলেও "কম্পন থামে না, এ সেইরূপ কম্পন! তখন জলের 
পারানী বন্দ করা হইল । ক্রমে রোগীর চেতন হইল | গাড় 
নিদ্রার পর হঠাৎ নিদ্রাভগ্র ইউলে যেরূপ ভাব হয়, রোগী 
ভখন সেই ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর 
অভি ক্ষীণস্বরে বলিল, “আমি এথানে কেন ?” হাহার সেই 


কথ। শুনিয়া! তাহার স্গীগণ কান্দিয়। উঠিল। যাহা হউক 
গোগী ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল । 
“বেলা তখন প্রায় ২টা বাজিয়াছে। আমরা মানাহুর 


ভুলিয়া নিষ্পন্দ হইব দাড়াইয়া আছি । সত) কি স্বপ্প ডি 
সে বোধ নাই) ক্রমে বোগী উঠিরা চাড়াইল, আস্তে আস্তে 
ভাটিয়। নৌকায় উঠিল, এবং নৌকার বসিয়া পা ঝুলাইয়। 
পা ধুইতে লাগিল। তাহার পর তাহারা সকলে ত্বরিত বেছে 
নৌক। বাহিয়া বাড়ি ফিরির। গেল ।” 
এই যে “জলসার” কর! হইল, ইহু। গরম জল দ্বারা নহে। 
জ্বব মাথায় উত্তাপ সঞ্চার কপ্রিবায় জন্ধাই বোধহয় মোচার 
অগ্রভাগ ছ্বার। প্রায় অর্ধঘণ্টা কাল ঘসিয়।' লওয়া হইয়& 
“ভিলগ আর, রোগীর অসাড় দৌহে সাড় করিবার জন্ত বোষ্িহয 
কাপঙ্পাকাক্জীয়। মধ মধ্যে তাহার পুণ্ঠে মার হইন্েছিল | 


একীদশ অধ্যায়! 


সপ সপ পাশা (0 পপাটিশীশিসীলি স্পা 


কানড় সর্প-দংশনের চিকিৎসা । 


ফণাঁধারী সকল সর্পের দৎশনেই ঠিক এক রকম লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। কিন্তু ফণাহীন ভিন্ন ভিন্ন সর্পের দংশনে 
ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখ। যার। বাঙ্গালা দেশে এক প্রকার 
সপ প্রীয় চক্ষে পড়ে, ইহারা দংশন করিলে রোগীর দাতের 

1 দিয় রক্ত পড়িতে থাকে । আবার বোড়া সাপে 
কাটিলে দ্টস্থান পচিয়া যাঁর, আর সেই জঙন্তেই উহাদিগকে 
সাধারণতঃ পচাবোড়। বলে। বোড়ার বিষঠাত সব্বাপেক্ষা 
অপিক লম্বা, সুতরাং তাহারা দংশন করিলে বন্ধন খুব দু 
করিয়া দিতে হয়, এবং সেই জন্যই বোধহয় দষ্টস্থান পচিয়। উঠে । 

ফণাধারী সাপের বিষের হ্যায় কানড়ের বিষ তত উগ্র 
ন|। হইলেও, ইহারা দংশন করিলেই যদি বিব সাভাধ্য না 
করা হয়, তবে রোগী প্রা মারা পড়ে। নান! করণে ইহা- 
দিগকে করিয়া বেলী ভয়। প্রথমতঃ ইহারা মনুষ্য আবাসেই 
থাকে, দ্বিতীবতঃ ইহাদের দংশন কম যন্ত্রণাদায়ক, এবং 
ততীয়ত ইছা্জ। মন্থষ্যের পৃষ্টদেশে দংশন করিতে পারে. 
তুমি নিদ্র! যাইতেছ, কি জদ্ধ নিদ্রাবস্থায় আছ, কান সর্শ 
তোমাকে দংশন করিল ।, দংশন মাত্রেই' অল্প: অল্প চিন্‌ চিন্‌ 
ক্ল্মী উঠিল, তুমি উহা গ্রাহ্থ করিণে না? তাহার পরে 
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তুমি এই দংশনের কথ! একেবারে ভুলিয়া গেলে । ক্রমে 
গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, আর উঠিলে না। সর্পে দংশন 
করিবার পর নিদ্রা গেলে, সে রোগীর বাচিবার আশ) কম। 
এউরূপে প্রতি বৎসর অনেক শিশু সন্তান মৃত্ামুখে পতিত হয় । 

কানড়ে দংশন করিলে প্রথমে পুর্ব লিখিত গ্রাণালী অন্থুসারে 
€ অর্থাৎ সৃতি, খুবি, পিং, বেড়ি) চিকিৎসা করিতে হইবে । কিন্ত 
বিষ ভাগুরে প্রবেশ করিলে, শরীর ফুলিতে থাকিবে । এই- 
রূপ ফুলিতে আরম্ভ করিলে বুঝা যাইবে নে, কানড় সর্পে 
দৎখশন করিয়াছে । কখন কেনি বিশেষ অঙ্গ আবার কথন 
সমস্ত শরীর ফুলিয়' পড়িবে । এরূপ অবস্থার রোগীকে অগ্নির 
উত্তাপ কি গরম জলের ভাবর! দিতে হইবে । এই শেষোক্ত 
গ্রক্রিরাই অধিক ফলদাঁয়ক | 

অগ্ির উত্তাপ দিবার নিরম এই | প্রথম রোগীর, পার্খে 
মাটিতে একটী গর্ভ করিয়। উহাতে ঘুটে দিয়া পরিপুণ! 
করিবে । তাহার পর ইহাতে আগুণ দিয়! বাতাস দিবে। 
যখন অধিক পরিমাণে ধৃমা নির্গত হইতে থাকিবে, তখন এই 
গর্ভ ও রোগীকে একথানি কথ্ছল কি অন্ক কোন মোট! 
কাপড় দ্বার উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিবে! নিশ্বাস ফেলিবার 
জ্ক কেবলমাত্র রোগীর নাসিক: বাহির রাখিতে হইবে। রোগী 
হয়, দেয়াল ঠেস দিয়া বসর! থাকিবে, কি ,অধিক দুর্বল 
বোধ হইলে, চিৎ হইয়া শুইয়। ধ্াকিতেও পারে। 

আর গরম জল্রে ভাবরা এক্ষণে দিতে, হর। পথম 
খরুটা, পারে জল জনলাইবে। এই জল রে ৮ 
হইলে স্তেণীর নাক বাদে সমস্রুশরীর একখানি মোটা কাপড় 


(৮৪ ) 


কি কম্বল দ্বার! ঢাকিয়! দিবে। তাহার পর একটা নলদ্বারা এ 
গরম জলের বাম্প রোগীর গাত্রাচ্ছাদিত কাঁপড়ের মধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দিবে। কেহ কেহ এই জলে চৈয়ের পাতা! দির থাকে । 
এই পাতার আর কোন গুণ আছে কিন! জানি না, 
উহাতে বাম্প যে অধিক ফলদাঁয়ক হয় তাহাতে সন্দেহ নাউ । 
কিন্ত এই পাতা ন! দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না 
কখনবা রোগীকে খাটিরার শোরাউয়া ভাবরী কি অগ্থির উত্তাগ 
দেওয়া হয়। রোঁণীর শরীর হইতে ধর্ম নির্গত করাই 
উহার প্রধান উদ্দেশ্য । ক্ষণকাঁল এইরূপ উত্তাপ কি ভাবনা 
দিবার পর, রোগী আর এ ভাঁবে গাকিতে চাহিবে না । কিন্ত 
খন রোগীর কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে । তবে যখন 
দেখিবে মে রোগীর উহা অসহা হইতেছে, তখন অবশ্য 
আহাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিবে। কিন্তু তাঁউি বলিয়া 
রোশীর গীত্র হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলিও না, কেবল অগ্নি কি 
বাস্পের নল এ গাত্রাচ্ছাদিত বন্ত্র হাতে বাহির করিয়! লইবে । 
প্রথমবার এইরূপ উত্তাপ কি ভাবরা দিবার পর দেখিবে 
যে রোগীর অতিশয় ঘর হইতেছে, এবং তাহঞ্র দুলাও কিছু 
কমিয়াছে। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার প্ররূপে 
উত্তাপ কি ভাবরা দিতে থাকিবে ইহাতে রোগী খুব দুর্ধল 
হইয়া পড়িবে, কিন্তু এইরূপে ২৩ বার দিবার পর রেগী 
অ্ুকটা আরাম বৌধ করিবে। কখন কখন গাজর বসন 
ঘর্দে খুব ভিনিয় বাইবে'। তখন বদলঠইয়া তঞ্হাকে €কখানি 
ও বন্তদ্বারা আবৃত করিয়া দিবে । একটা স্থলেএশুদধ অ্রির' 'উত্তপৈ 
অপেক্ষা ধম! সহ" অগ্রির উত্তাপ প্রয়োগে 'অধিক-ফ পাইবে । 
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যখন দেখিৰে যে, রোগী সতেজ হইতেছে এবং ফুলাঁও 
ক্রমে কমিতেছে, তখনই এই উত্তাপ কি ভাবরা বন্ধ করিয়া 
দিবে। কিন্তু ফুলা আবার বুদ্ধি হইতেছে দেখিলেই, আবার 
ধরূপ দিবে। 

মলবৈদ্যের বলে ধে, কাঁনড় সর্পে দংশন করিধার পর 
বাহ্দৃষ্টিতে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে বোধ হইলেও, হতাশ হওয়া 
উচিত নহে” তাহার পরেও কয়েক ঘণ্টা পর্য্যস্ত তাহাকে 
চিকিৎসা করিবে । তাহারা বলে যে, রোগীর মৃত্যু হইয়াছে 
এরূপ বোধ হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা কাটিয়া গেলেও তাহারা 
রোগীকে কথন কথন বীচাইয়াছে'। 

কানড়ের দংশনে এইরূপ মৃত্যুপ্রায় হইলে মালবৈদারা 
এইরূপে রোগীর চিকিতৎ্ন। করিয়া থাকে । প্রথম নোগীকে 
থাটিয়ার উপর শয়ন করাইয়া সমস্ত শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়! 
অগ্নির উত্তাপ কি ভাবরা দিবে । রোগীর নাক অবশ্য খুলি! 
রাখিতে হইবে। খানিক পরে দেখিবে, বে রোগী একটু 
পূর্বে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার ঘর্দ্দ হুইতেছে। কখন 
কখন জীবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত না হইলেও ঘর্দ হইতে 
থাকিবে । কিন্ত অনেক সময় বেশ বুঝ! যাইবে থে, প্রকৃত রোগীর 
মৃত্যু হয় নাই । এরূপ দেখিলেই চিকিৎসা করিতে থাকিবে 


দ্বাদশ অধ্যায় । 


1 পপি 


মোটামুটি চিকিৎসা! । 


পূর্ব কয়েক অধ্যায়ে আমরা সর্প চিকিৎসা প্রণালী বিস্তত 

করিয়। বলিলাম। অনেকে হয় ত উহা! পাঠ করিয়া, সর্প- 
ংশন করিলে পর পর কি প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হলে, 

তাহা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। সেইজন্য আমরা নিম্নে 

সর্পদংশনের চিকিৎসা পর পর কি প্রণালীতে করা উচিত 
তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি । 

১। সর্পে দংশন করিবামাত্র দষ্ট অঙ্গ বাঁড়া দিয়া সর্পকে 
দুরে নিক্ষেপ করিবে । 

২। দংশন মাত্রই দষ্ট-স্থানের উপর অন্ততঃ একটা বন্ধন 
দিবে। যদি তখনই বন্ধন করা স্বিধা না হয়, তবে বত শীগ্র পার 
স্ষিধে। শু ঘন্ধস ব্য ভ নষভাঙ্খ ছুই সত শু 
দষ্ট-স্থানের তত উপরে বান্ধিতে হইবে । তাহার পর ২৩ 
ইঞ্চি অন্তর প্রথম বন্ধনের উপর আবও দুইটি বন্ধন দিবে! 

৩। “বন্ধন করিয়াই দ্টস্থান চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলিবে। 
যখন দেখিবে বন্ধন করির্তে দেরী হইবার সম্ভব, "তখন 
দন মাক্রেই, খ্রি সৃবিধা। হয়, তবে নিজে চৃষিয়া রক্ত£বাহির 
বীররা, ফেলিতে । প্তবে পনসা ঠাতপ্কি -মুখ ঘা থাকিলে 





(৮৭) 


কখনই চুষিও না। নতক্ষণ তিক্ত আসম্বাদ পাইবে ততক্ষণ 
চুষিতে হইবে । যদি ছিদ্রের মুখ ছোট হয়, হবে তীক্ষু ছরিকা 
দ্বারা চিরিয়া ছিদ্র বড় করিয়া লইবে | ঘে স্থানে বন্ধনের 
সুবিধা না হয়, সেখানে চুষিয়া বিষ উঠান খুব আবণক। 

৪1| এরূপ স্থানে যদি দংশন করে, যেখানে বন্ধন করা 
কি চৃষিয়া রক্ত উঠান সুবিধা ন| হয়, তবে দষ্টস্থান তীক্ষ ছুরিকা 
দ্বারা একটা অদ্ধ পয়সার আকারে কাটিয়া ফেলিবে। 

৫ | এইরূপ কাটিয়া ফেলিরা শ্রী স্কান জলন্ত অঙ্গার কি 
উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা ধ্রস্থান পোড়াউয়! দিবে । এ্রন্ূপে কাটিয়া 
ফেল মদদি সুবিধা না হয, ভ্যহা। হইলেও দষ্টস্থান পৌড়াইয়। দিবে । 

৬। বন্ধন করিবার পর, ( টুষিয়া বিষ উঠান, ছুরিকা দ্বারা 
অদ্ধ পয়লার আকারে কাটিয়া ফেলা, ও অগ্নি দ্বারা দ্টস্থান 
দগ্ধ করা ।হুবিধ! হউক বা নাই হুউক,) তীন্ষ ছুরিকার 
অগ্রভাগ দিয়া প্রথম বন্ধনের নিয়ে ঘন ঘন ও অন্প চ্ 
করিয়া চিরিয়া দিবে । এই স্থানে বিব থাকিলে কাণ রক্ত 
বাহির হইবে । প্রথম বন্ধনের নিয়ে বদি কাল রক্ত পড়ে, 
তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধনের মধ্যস্থান এ ভাবে পরীক্ষা 
করিবে । সেখানে ঘদি এরূপ কাল রক্ত পাওয়া বায়, তবে 
তৃতীয় বন্ধনের উপর আর একট বন্ধন দিবে। 

৭| ছুরী দ্বারা চিরিয়া যেখানে কাল রক্ত পাইবে, সেখানে 
লবণ বেশ করিয়া রগড়াইয়া গরম জল দ্বারা খুইয়! ০ফলিবে ) 
এএইর্ণা লবণ মাখানকেই পিংখিবলে। এইবুপে ॥ একার 
ধুইয় খানিক” বিরাম দিবে। "আবু দুর্বার 'চিরিয় রক্ত 
পরীক্ষা করিবে, এবং রক্ত বিবর্ণ. দেখাল গাবার সেই,:1 
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ছুরীর অগ্রভাগ দ্বারা ঘন ঘন চিরিয়! আবার এ্ররূপ লৰণ 
দিয়া রগড়াইয়া গরম জলে ধুইবে। এইবূপে যতক্ষণ রক্ত 
ৰিবর্ণ দেখিবে, ততক্ষণ “সাতি”” ও পিং” চিকিৎসা করিবে । 
খন রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ দেখিবে, তখন বেশীক্ষণ : বিরাম 
দিয়া, তাহার পর আবার এদ্ধপ পরীক্ষা করিবে । অদ্ঘণ্টা 
পর্যাস্ত বদি রক্ত বেশ স্বাভাবিক বর্ণ থাকে, তবে, জানিৰে 
যে শরীরে আর বিষ নাই । 

৮| বতক্ষণ শরীর সম্পূর্ণ নির্বিষ ন| হইবে, ততক্ষণ রোগীকে 
পা ছড়াইয়! বসাইয়। রাঁখিবে, থুমাইতে দিবে না, কিছু খ'ইতে 
দিবে না, নানাবিধ কথাবার্তী বলিয়া! অন্য মনক্ক রাখিব, 
আর অনবরত সাহস দিবে | 

৯। যখন দেখিবে দে বন্ধন দ্বারা বিষের গতি রোধ 
হইতেছে না, তখন ঘে বন্ধনের নিচে পর্যাস্ত বিষ উঠিয়াছে, 
সেই বন্ধনের উপরে “বোড়ি” দিবে । 

১০ । যখন বিষ বন্ধন স্থান ছাড়াইয়া উঠিবে, তখন এই 
সকল চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না, এবং তখন অগ্নির উত্তাপ 
কি ভাবরা দিতে হইবে, কি বমট সেবন করিতে দিবে । 

১১। তেল তেঁতুল ও তুঁতে কি আইস জল খাওয়াইয়! 
“বমন করাইবে। ইহাতে বমি না হইলে গলায় অন্ুলি কি 
পাখীর পালক দিয়! বমি করাইবার চেষ্টা করিবে। যদি 
ইহাতেও বমি না হয়, আর যদি নাগফণি কাছে থাকে, তবে 
তাহাই থাওয়াইবে। এ 

১২। শেষ দিল্দিৎসা! “জলসার” । অর্থাৎ যুখন দেখিবে 
যে+গীর জীবনের আন কোন আশ] নাই; এমন কি,. 


(৮ম) 


রোগী মরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, হখন এই অল- 
সার” দ্বারা উপকার হইবার সম্ভবনা । 

১৩। কানড় সর্প দংশন করিলেও প্রথম উপত্ি উদ্ত 
প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে । কিস্ভ উহার বিষ শরীরের মঝো 
প্রবেশ করিলে শরীর ফুলিতে থাকিবে | হখন বাম্প, ভাবরা 
ও ন্মট প্রয়োগে রোগীর চিকিৎস! করিবে 

সম্পূর্ণ । 


০ 


